


দ্রিতীষ্ সংক্ষব্রণের নিবদন 

আটৈশোর মাতৃদৃষ্টি করিয়াই ধিনি 'অথগু-বরক্ষচয্য-ব্রত বক্স 
করিয়াছেন, ধিনি সহল্গ সহস্র আত্মধ্ৰংস্পরায়ণ কামাতুর যুবকের 
নবজীবন-প্রদায়ক পরমবন্ধু, অসংখা বিবাহিত ও অবিবাহিত নরনাবী 
ধাঙ্ার আধ্যাম্বিক শক্তির আশ্রয়ে আসিয়া লংযমে শুভ্র-হন্দর 
কল্যাণাশ্বিত পথ পাইয়াছে, যিনি বহু কুমাব্রীকে কঠোর সংযমের 
রাতোপদেশ প্রান করিয়া তাহাদের জীবনকে পূর্ণতার পথে পরিচালনা 
করিয়াছেন, বন্ধ সধবা ব্রমলীকে দাম্পত্য জীবনে দিবা নিষ্চামা 
প্রত্তিষ্ঠার পথ প্রদর্শন করিয্াছেনঃ বন্ধ আনাথা বিধবাকে চবিত্র-সম্পদ- 
সমৃদ্ধ মন্্রলময় উপদেশ প্রদ্দান করিয়াছেন, এই গ্রন্থ তাহার [সদ্ধ- 
তপোবীর্ষা-সম্ভুত রচনানৈপুণ্োরই নিদর্শন | জতরাং ভূমিকা-স্বরূপে 
কিছু না বলিলেও চলে। তথাপি প্রচলিত রীতি রক্ষার্গেই মাত্র দুই 
চারিটী কথ! বলিব। 

নারীহরণরূপ মহাপাপ আজ সমাজের মর্বুস্থলকে আচ্ছন্্ 
করিয়াছে । কেহ বিধবার পুনধিবাহ্‌ দিয়াঃ কেহ আন্তজাতিক ও 
অসবর্ণ বিবাহ প্রবন্তিত করিয়া, কেহ বা আততায়ী লম্পটকে 
ধর্মারিকরশে গুরুদণ্ড দিয়াই এই মহাপাপের উচ্গেদ-সাধণ কারিতে 
চেষ্টা পাইতেছেন, কিন্তু যে অন্ত্ৃষ্টি থাকিলে নারীহরণ পাপের মুলকে 
একেবারে উচ্ছেপ করিবার পরিকল্ুনা অন্তরে উদ্দিত হইতে পারে, 
তাহার পরিচয় অধিকাংশ সংস্কারপ্রচেষ্টার মধেো পাওয়া যাইতেছে না। 
্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের ব্যাপক প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই নারীহরণলুন্ধতার 
মূলকে নিজাঁব করিয়া দিবার পক্ষে অব্যথ উপায়। নিয্াতিত। 
নাক্সীব দ্ঃখ-বিহোছনের জন্গা জনসাধারণের বাছ যে আজ বডলম দুও 
রর মমদ এস উদ্যান হয় নাঃ তাহার মুলে জনসাধারণের মাত-লশ্রমেক 
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নিবেদন 


আভার | পরার্থচেভা মহদ্ব্যক্তিরা যখন নিয্যান্তিততা নারশর অআসঙ্কনীয় 
দুঃখের চিত্র অঙ্কন করিয়া বত্ততামঞ্চ। হুইতে শ্োতৃবর্গের সহানুভূতি 
আকর্নণের চেষ্টা করেনঃ তখন করুণা অনেক শ্রোতারই অন্তরে 
কাগরিত হয়, কিন্তু কল্তববা-বুদ্ধির এক আদম] ত্রান] ত্রাহার। অন্তরে 
উপলব্ধি করে লা; যেন্ছেতু অন্তরে মাতৃ-বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা নাই । মনে 
অনে যাহারা প্রতিনিয়ত পরনারশর সঙ্হ্বখ অন্রায় জানিয়াও কামনা 
কক্রিয়া আসিতেছে, ক্যোগ পাইলে যাহার] প্রতভোকে বাঞ্চিত পর- 
নারীর সভীত্বরত্বু যেকোনও মুহুর্তে কাড়িয়া ল্টবার জন্থা মুগয়ালুব্ধ 
দৃষ্টিতে ব্যাপ্রের স্তায় ওং পাতিয়] রহিয়াছে, নারীহরণ-প্রতিরোধকামী 
অমাক্রসেবকের কাত্রর আবেদনের মনু তাহার অন্তরে কতটুকু প্রবেশ 
করিবে ? রৃহিমন্দির বা রামনাথের নারীহরণ-মুূলক জঘন্য পাপানুষ্টানের 
প্রতিবাদ-সভায় শ্রোতরূপে উপবিষ্ট রহ্িয়া করিমান্দ বা কাঁশীনাধ ঠিক 
তদ্রপ আর একটী পাপান্ুষ্ঠানের চিন্তা করিতেছে মাত্র । ওজস্থী 
বক্তার বাগৃবিভৃত্তি-বছল বক্তার প্রশংসাথে হাতে সে অজন্র করতালি 
দিতেছে কিন্ত চিত্র তাহার মাতৃ-রসসিক্ত নয বলিয়া, স্ত্রাজাতিতে সে 
মাতৃভাবের সাধনা] করে নাই বলিয়া। বাহিরের এই অভিনয-চাতুখা 
তাহার আতান্তর প্রবুন্ভিকে চুলমাত্রও হেলাইতে পারিল না। এই জনা 
অন্তর্দশশ' যোগী অখগ্ুম শুলেশ্বর উভ্রীক্সামী স্ররূপানন্দ পরুমহংসদের 
মাতুজাতির দেশব্যাপী অবমাননার প্রত্িকারকরে সমাজ-বালী 
মাতৃবুদ্ধির সাধনার সপ্প্রসারণকেই মৌলিক উপায় বলিয়া নিদ্ভারণ 
করিয়াছেন | এষ গান পাঠে পাঠক সেই একান্ত আবশ্রাকীয় মাতবুদ্িন 
সাধনার ধারার সহিত সমাক্‌ পরিচিত হইবেন । 

এই গ্রন্থ অনেক কদিন ধরিয়া রচিত হইয়া অমুভ্রিতাবস্থায় বাক্সের 
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স্্রীজাতিতে মাতৃভাব 
মধ্যে পড্রিয়াছিল | কারণ। অধাচক সন্ত্রাসী আথগুমগ্লেশ্র আইন্থামী 
স্মরূপানন্দ পরুমন্রংসদের যাক্ছ্ঞা-নিরপেক্ষভাবে সমাজসেবা করিয়া 
থাঁকেন। প্রার্থনা দারা অর্থ অংগ্রাহ্ন করেন না। দেশের যেকোন 
একটা সেবা করিতে হইলেই আবেদনের সান্ুনয় সম্ভার লইয়া 
জনসাধারণের দ্বারে আসিয়া ধন্না ক্ষিয়া পড়িয়া থাকিবার যে র্রীতি 
প্রচলিত আছে, ভারতীয় কম্ম্মোগ-সাধনার ইতিহালে জীভ্হবপানন্দই 
সব্বপ্রথম তাহার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত প্রদশন করেন । ভিক্ষা না 
চাহিয়া, চাঙ্গা না তুলিয়া জনসাধারণের করুণা-নয়নের কৃপালু কটাক্ষ 
পাতের অপেক্ষা না করিয়া, ইনিই সর্বপ্রথম “অভিক্ষার"র বিজয়- 
বৈজয়ন্তী উদ্দীন করিয়া দেশ ও সমাজ-সেবার পরে পদ্দার্পণ করবেন । 
“পুপুন্কী অযাচক আশ্রমের” নিশ্্াণ ব্রত আজও সম্পূর্ণ উদ্যাপিভ 
হয় নাই, অযাচক আশ্রমের বারাণসীস্ট্িত মুলকেন্ত্রে আজও সমস্ত 
পরিকল্পনাগুলি মৃত্ত হইয়া ফুটিয়া উঠে নাই, অধাচক আশমেন্র নানা 
প্রদেশব্াঁলী বিভিন্ন কর্মকেন্দগুলি আজও পরিপর্ণ যৌবনের মহ্থাবীয। 
আয়তন লষ্ম্া! আম্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হয় নাই,কিন্তব অথ গুমগ্ডুলেশ্বর 
ভ্রীহীন্সাহী স্বরূপানন্দ পরমহংসদদেব-প্রতিঠিত এই আঞএম, এই কথাট্ুকু 
সর্বসাধারণের সমক্ষে প্রমাণিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে” 
“তাভিক্ষাই নবযুগের সাধনা”? ভিক্ষার পথে, চাদ] সংগ্রহের পথে, 
দুয়ারে ছুয়ারে ধন্ন| দিয়! সময়ের অপচয়ের পথে আজ ঢিলে চলবে 
না। "আযাচক আশ্রম” ভাহার বনুপ্রদদেশবণলী কর্ক্ষেত্রের মধো 
প্রতিটি পাদচারণার দ্বারা সর্ববসমক্ষে প্রমাণিত করিয়াছেন যে 
“স্ৰাবলম্বনই শক্ভিমানের পরিচয়-পাত্র”- ছুক্বলের ইচ্ছা পথ নহে, 
পরমুখাপেক্ষা নবজাগ্রত জীবনের লক্ষণ নহ্কে। মানভূমের অন্তর্গত 
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শিব ল 


পুপুন্কী আযাচক আশ্রম হ্বইন্ডে বিগত ১৩৩৫ বাংলা সাল । ১৪২৮ উহ) 
হ্টতে প্রতি বৎসর যে সহন্ম সঙ্কম্জ স্থাঁনীয় কগ্মের বিলামলা চিকিৎসা 
হইয়া আসিতেছে; লক্ষ লক্ষ ফলরুক্ষের চারা বিলান হইতেছে, 
বিনামুল্যে নানাবিধ কৃষিবীজ্ঞ জনসাধারণের আধো বিতরণ করিয়া 
তাহাদের কৃষির উৎসাহ বদ্ধন করা হষ্টতেছে, নানাবিধ কুষি- 
প্রতিযোগিতা স্মষ্টি কন্রিয়া পরস্কারের দার" নকলের রুষির রুচিকে 
স্বায়িতু দিবার চেষ্টা ক্ইত্ছে, বার বার বায়সাধ। চিত-প্রদশ নশর 
ন্অনুষ্ঠান করিয়া নানাবিধ সমাজ-হিতকর বিষয়ে উদ্লাসীন নরলারী- 
বর্গের মনকেও আগ্রহ-সম্পন্র করা ত্রইয়াঙ্ে, ইভাঁর একটী কাজের 
জনা “অযাঁচক ক্াশ্ম” কাহারও নিকট ভিক্ষা সংগ্রহ বা টা্দা প্রার্থনা 
করেন নাই। সাহারাণপুর হইতে সদদিয়া পথ্যন্ত বিরাট ভূখণ্ডে 
যে দেশের পর্মসস্কট-মুহূর্ভে অথগুমশ্ুলেশ্বর ত্ীষ্ীন্বা্মী স্বরূপানন্দ 
পর্মহৎসদেব এবং তদীয়া স্বযোগযা বাগ্সিনী শিশ্বা পূজনীয়া শ্রীযুক্তা 
ব্রহ্মচারিশী সাধনা দেবী তাহাদের অতুজ বাগবিভূত্তির পরমসম্পঙ্দের 
পসরা সাজাইয়৷ যুক্তপ্রদেশ, বিহার, ব্ুদেশ তথা আসামের লক্ষ 
লক্ষ নরনারীর যোহথুম ভাঙ্গাইবার বিরাট আন্দোলন চালাইয়া 
আ'িতেছেন, তাহাতে ভাহারা কাহারও ভিক্ষা, টাদা, দান বা 
অন্গগ্রহের পানে ভাকাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই | যেখানে 
তাহারা গিয়াছ্েন, একটা যুগান্তরকারশ ভাব-বিপ্লব ষে তাহাদের সঙ্ষে 
সঙ্গে ঝগ্ধার বল নিক্া, বিছ্যতের গতি নিয়া, স্যৌর ভ্েজ নিয়া, 
চত্বমার লি্ধতা নিয়াঃ ন্দনোগ্যানের কুহ্ীম-ক্ুরভি শিয়া, খবি-যুগের 
শান্তি নিয়া, বৈদিক ভাক্বতের শিক্ষা নিয়া, আত্মপ্রসাদের তৃপ্তি নিয়া, 
স্বৃত্যাজয়ের বীধ্য নিষ্লা প্লাবনের প্রবল প্রবাহে আসিয়া পড়িয়াছে, 
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স্ীজাতিতে মাতুভাব 

ইহা প্রত্যেককে উপলব্ধি করিতে হইয়াছে | দেরাছ্বন কি শিলং) 
গৌহাটি কি কলিকাতা,__কোনও স্থানেই তাদের এই বিরাট 
বাক্তিত্বের প্রভাবানুগ্তৰ সম্পর্কে চিরন্তনী রীতির ব্যত্যয় ঘটে নাই । 
কিন্ত এত বড় কার্ধা করিবার কালে ভ্ভাহারা কাহারও নিকট কপর্দক 
মাত্র চাদ] প্রার্থনা করেবন নাই । 

ভারতীয় কন্মিসমাজ্জে অখগুমগুলেশ্বর জীঙ্রন্বামী স্বরূপানন্দ 
পরমহংসদেবের এই অসাধারণ কৌলীন্য ধাক্তালীর গৌরব, ভারভ- 
বাসর শ্রাছা, অধহঃপতিত দেশবাসীর পুনকুশ্বানের পরম ভ্ররলা ও 
আশার নিদর্শন । এমন এক আদ্রিষ্ভীয় শক্তিধর মহামহঘির রচিত 
এই দ্ড্রীজাতিতে মাতৃভাঁব* গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করশখাঁনা জল- 
সাধারপের হস্তে তুলিয়া ্িবার কালো মাত্র এই আশাই পোষণ 
করিতেছি যে, মানবের মনোমধো অতিশয় স্্রোপনে অবস্থিত 
নারীর মধ্যাদা-লল্রঘনকারী পাপ ইহার প্রচারের প্রভাবে স্থায়ী 
ভাবে নিযু'ল হইবে । 

বাংলা ১৩৪১ এর বৈশাখ মাসে ফেনী শহর হইতে এই গ্রান্থেনর 
প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় । দুই সঙ্কস্ছ গ্রন্থ আতি অল্প সময়ের 
মধোই নিঃশেধিত হইয়া যায়, কিন্তু “অষাচক আশ্রম” অযাচক 
বলিয়াই এতকাল ইছার পুনমুদ্রণ সম্ভব হত নাই; পুস্তক-বিক্রয় 
হইতে যাহা যখন আয় হইয়াছে। তাহাই অল জ্রনতিভ্ঞার্থে ব্যয়িত 
হইয়াছে | মধ্যে পরপর দুইটা বিভিন্ন যৌথ প্রাতিষ্ঠানকে পুস্তক সমূহ 
প্রকাশের ভার দেওয়াতে ভাহাদের চেষ্টার প্রত্যাশায় প্রায় এগারটি 
বংসর রৃথ1 কাটিয়া গেল । এই সকল কারণেই পুস্তকের দ্বিতীয় 
সংস্করণ প্রকাশ করিতে এত ,বিলম্ব হইল। সতের বৃতৎমর পরে 
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শ্রীজাতিতে মাতভাব 


প্রথম পরিচ্ছেদ 

মাতৃভাবের আবগ্তাকতা 
্ীক্গাতি সন্ন্ধে পুক্তাপাদ শান্ত্রকারগণের যে সকল উ্ভি 
অধিকাংশ শাস্ত্রের পত্রে পত্রে বিকীর্ণ রহিয়াছে, তাহা পাঠ 
করিলে শান্ত্রকারদের প্রতি অনেকেরই তীব্র বিতুষণা, বিরাগ 
এবং কতিপয় স্থলে অশ্রদ্ধা উৎপাদিত হইবার সম্ভাবম]। 
নারীর প্রতি নিন্দা, ঘ্বণণ, অবজ্ঞা, অপ্রীতি ও অনাদরস্থচক 
সেই সকল উক্তির মুল কোথায়, তাহা কিন্তু আমাদিগকে 
অনুসন্ধান করিতে হইবে । যে কাঁরণেই হউক, অধিকাংশ 
শান্ত্রকার পরুষদিগকেই উপদেশ প্রদান করিতেছেশ এবং 
সঙ্কট-সঙ্কুল স্ববন্ধুর গহন জীবন-পথে তাহাদিগকে উত্রীর্ণ 
হইবার সঙ্কেত ও সন্দীপন! প্রদান করিতেছেন । শুধু 
স্্ীক্ষাতিকে উপদেশ দিবার জন্য বিশেষ ভাবে কৌন শাস্ত্র 
এতাবতকাঁল প্রণীত হয় নাই এবং পুরুষজাতি সম্বন্ধে কর্কশ বা 
পরুষ উক্তি প্রয়োগেরও প্রয়োজন পড়ে নাই । শান্ত-গ্রন্থাদি 
রচনার যুগে সর্ববঙ্জনীনভাবে শাস্ত্রাদিতে ফদি নারীণতির 
পূর্ণ অধিকার থাকিত, তাহা হইলে আমাদের মলে হয়? 
্ীজ্কাতির আত্মগঠনের জন্য সতর্কতামূলক বন্ড উক্তি পুরুষ- 
ক্ষাতির বিরুদ্ধেও তীব্র ভাষায় অবশ্ই প্রযুক্ত হইত। আদি 
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স্ীজাতিতে মাতৃদ্ভাব 


যুগ হইতে আজ পধ্যন্ত পুরুষ-জ্ঞাতীয় লোকেরা শত শত 
নারীর সমক্ষে কম প্রলোভন বিস্তার করে নাই, সহজ 
সহম্্র নারীকে অধংপতনের চরুম সীমায় উপনীত করিতে 
অল্লু প্রয়াস পায় নাই, নিক্ষেদের ভোগের আনলে 
ইন্ধনরূপে অল্লসংখ্যক নারীকে দগ্ধ করে নাই+_পুরুষের 
কুচক্রান্ডে, পুরুষের বিশ্বাস-ঘাতকতায়, পুরুষের নিষ্ঠুরতায়, 
পুকষের ষড্যন্ত্রে পড়িয়া যুগে যুগে লক্ষ লক্ষ নাবী 
“ত্রাহি মাং মধুন্ুদন” বলিয়া কাতর আত্রনাদ করিয়াছে 
এবং আজও করিতেছে । যুগে যুগে রাবণ হইতে 
আস্ত করিয়া তারকেশ্বরের মোহক্ক বা হীরালাল 
আগরওয়ালা পর্যাস্ত শত শত নারী-পীড়ক নারীকে 
এলনায় ভূলাইয়া পাপপথে টানিয়া আনিতে চেষ্টা করিয়াছে 
এবং পরিশেষে তাহাদিগকে ঘৃণিত, ধিক্কত, কলুধিত+ কদধ্য 
জীবন যাপন করিতে বাধা করিয়াছে । কিন্তু, তথাপি 
শান্ত্রকারগণ যে এই পুরুষজাতিকে “নরকের দ্বার” বলিয়া 
কর্তন করেন নাই, তাহার কারণ এই যে, তাহাদের 
শাস্ত্রের শ্রোতা পুরুষজাতি,_নারী নহে । শহরের রজমঞ্চে 
শভরে শ্রোতবর্গের মধ্যে টাড়াইয়া বাগশবিভূতি-সম্পন্ন 
বক্তাও যখন অভ্ভিভাষণ প্রদান আরুভ্ত করেন” তখন 
তাহার মুখ হইতে শহুরে শ্রোতার উপযুক্ত বাক্যাবলীই 
নিঃনত হ্যুঃ পল্লীর অন্ধকারে দীন পর্ণকুটীবের অভান্তরে 
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মাতৃজ্ঞাবের আবশ্থাকতা 


ম্যালেন্রিয়ায় কীাপিতে কীপিতে ছিন্ন কন্থায় শরীর ঢাঁকিয়া 
ল্লীহা-ম্ীীতোদর ও কঙ্কাল-সার তনুকে ম্বত্যর বিকট বদন” 
বিস্তার হইতে রক্ষা করিবার ক্ষন্য ষে চিরদ্বঃখী পল্লীবাসী 
খাটিয়া মরিতেছে, তার উপযুক্ত তার প্রয়োন্নীয়, তার 
আশ্ু-উপকারক বাণী তাহাতে অতি অল্পই থাকে ৷ স্বেচ্বায়ই 
আমরা নারীকে শান্্রালোচনার অধিকার হইতে দূরে 
সরাইয়া দিয়া থাকি কিন্বা তাহারাই গৃহকাধা-বাস্ততা বশত: 
একমাত্র পতিভক্তিকেই সার করিয়া স্বেচ্ছায় নিজেদিগকে 
শান্ত্-সমুদ্রের ঘনঘোররোলপুর্ণ রুদ্র আলেখা দর্শন হইতে 
বঞ্চিত করিয়া থাকুন, শেষ ফল কিন্তু এই দ্াড়াইয়াছে যে, 
তাহারা আমাদের পুজাপাদ খধিমহধিদের রচিত বাঁবিধ 
শান্্রাবলীর শ্রোতা নহ্বেল+ এবং শ্রোতা হেন বলিয়াই 
একজন প্রলোভন-বিচলিত পুরুষকে নারীছাতি সম্বন্ধে ষে- 
সব কথ বলিলে তাহাকে প্রলোভন-দমনে সাহায্য করা! 
যাইতে পারে, স্থাবা হউক আর অশ্রাবা হউক, শান্ত্রকারগণপ 
তার প্রতোকটি কথা নিক্গ নিজ গ্রস্থমধো সন্গিবিষট 
করিয়াছেন । 

শান্ত্রকারেরা বলিয়াছেন।_রমণীই পুরুষরূপী গঙ্গরাজ্ঞকে 
রতিশৃঙ্খলে বীধিয়া রাখিবার স্তভ, রমণীর রূপে আক 
হইয়া পুরুষ-পতঙ্গ নিজেকে আভতি দেয়, রমণীই পুরুষের 
সকল মঙ্গলের পরম বিদ্ব। রূমণী মদিরার ন্যার পুরুষের 


00116015010 14011151159 716, 0121028 ৮), 


সত্রীজাতিতে মাতৃভাৰ 


চিন্তকে বিকারগ্রত্ত করে, পুরুষের কর্তব্য-কর্মের বিলোপ 
সাধন করে” কামান্ধতা দ্বারা পুরুষের জ্ঞান-হরণ করে? 
বিষলতার হ্যায় পুরুষের প্রাণ-বিনাশ করে। রমণী বড়শিস্থিত 
পিষ্টক-খগ্ডের ন্যায় পুরুষ-মংস্যকে প্রলুক্ধ করে এবং স্ুখের 
লোভ দেখাইয়া পরম দুঃখ দান করে। 

শান্ত্রকারের বলিয়াছেন+_এই যে কুরজ-নয়না নারী, 
তার প্রতি আকুষ্ হওয়া ভুল, এই নয়ন এখন তোমাকে 
আকর্ষণ করিবে, কিন্ত পরিণামে নরকানলে দগ্ধ করিবে । 
এই যে জযুগ-শালিনী নাবী, তার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া 
তোমার ভুল, আজ যে ভ্রযুগ অপুর্বব চারুতাষ় তোমার 
নয়ন-মোহকর, কাল তাহ] কালসর্পের ন্যায় তোমাকে দংশন 
করিবে । এই যে বিপুল-করবী-ভারা কমনীয় নারী, ইহার 
প্রতি আকুষ্ট হওয়! ভুল, __ঘনান্ধকার-সদূশ এই অলকঙ্গাল 
তোমার কল্যাপ-চেতনাকে নিমেষ মধ্যেই আচ্ছন্ন করিয়া 
ফেলিবে, তোমার সর্বনাশ সাধন করিবে । এই যে 
শশধর-বদন] সুন্দরী নারী, ইহার প্রতি আকুষ্ট হওয়া 
ভুল+_ ইহার মুখের হাসি বাতাসে মিশাইবে, বদনের 
জ্যোতস্স1] অমানিশীথিনীর তিমিরাবরণকে লজ্জ1 দিবে, তোমার 
পরজ্ঞাদৃষ্টি কাড়িয়া নিবে । এই ষে যুক্তা-বিনিন্দিভ-চাক- 
দশনাবলী-সমন্বিতা বিক্বাধরা মারী, ইহার প্রতি আকুষ্ট 
হইও না, এই মুক্তাপংক্তি বস্-সমষ্টিতে পরিণত হইবে, 
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মাতৃভাবের আবশ্বাকতা 
এই বিষ্বাধর কালের করাল গ্রাসে রূপান্তরিত হইবে, 
দারুণ মর্্দাহের মধো তোমাকে জীবন্ত ইহা চর্কবণ 
করিয়া খাইবে । এই যে স্তন, এই যে নিতম্ব, এই ষে 
মহ্মন্থরগামী অলক্তক-শোভিত চরণ-যুগ, সবই তোমাকে 
দলন করিবার জন্যা উদ্যত রহিয়াছে অতএব নাবীর প্রতি 
আকুষ্ট হই নাঁ। এই যে তাহার কমনীয় কোমলতা, 
ইহা ব্যাখধের জাল মাত্র । এই যেতভাহার কোমল করুপল্লবঃ 
ইহা বলিদানার্থ ছাগ-সংগ্রহের কৌশল মাত্র । এই যে তাহার 
বীণাবিনিন্দী কণ্ঠস্বর, ইহ! সাপুড়িয়ার বাশী মাত্র । এই যে 
তাহার পারিচ্গাতগন্থীণ শ্বাসবারু, তাহা শ্বামল-শম্পান্তৃত কুস্বম- 
কাননকে মরুভূমিতে পন্রিণত করিবার বিষাক্ত বাম্প মাত্র । 
অতএব, হে মানব, নারীর প্রতি আকুষ্ট হই না, বতিশঙজ্খলে 
আবদ্ধ হই ও নাঁ, অজ্ঞানতাবশে মদনানলে ঝাপ দিয়া অকালে 
প্রাণ হারাইও না। 

শান্ত্রকারেরা আরও বলিয়াছেন,_রমণী কি বাস্তবিকই 
রমণীয়? আমরা ত' দেখিতেছি, ইহাতে রমণীয়ত্ব বিন্দুমাত্রও 
নাই। শিবা-কঙ্কাল-গ্রন্থি-শালিনী মাংস-পুভ্বলী রমণীর যন্ত্রবৎ 
চঞ্চল অঙ্গসমুহ্তে প্রকৃত পক্ষে শোভার সামগ্রী কি আছে? 
হে জীব! মধুর নয়নার খঞ্জানা-গঞ্জন লোচন-যুগল এবং নব- 
নীত্র-কোমল চশ্ম-তল বিশ্লেষণ করিয়া দেখ+ উহাতে নুন্দর 
কিছুই নাই; মনোরম কিছুই নাই । এখানে কেশ, ওখানে 
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শোণিত+ ইহ লইয়াই ভ' প্রমদার প্রমাদশ্পন্কিল কলেবর। 
এখানে অস্থি, ওখানে মাংস, ইহাই ত” রূপসীর সকল 
রূপের পরম সম্বল । এখানে মেদ, ওখানে মজ্জাঁ, ইহাই 
ত' তাহার মনোহর শরীরের অত্যাংকৃ্জ উপাদান । এখানে 
মল, ওখানে মুত্র ইহাই ত' চিতু-বিভ্রম-কারিণী তহ্ঙ্গশর 
আভান্তর গৌরব! মুখ বল, বক্ষ বল, কটিতট বল, রক্ত-মাংস 
প্রভৃতির সমাবেশ ব্যতীত ত" ইহা আবু কিছুই নহে। 
যে শরীর আজ দিবাগন্ধীন্ুলেপনে লালিত, ম্মত্যুমাত্র 
তাহা তোমার অস্পৃশ্য হয়+_অগ্নিতে উহা দাহা, নতুবা 
মত্তিকাতে উহা প্রোথিতবা,_চিল-শকুনির, শগাল-কুক্কুরের 
উহা? উপভোগা । -হে মানব, যাহা ক্ষণস্থায়ী, যাহার 
পরিণতি হয় অঙ্গারে নতুবা কর্দমে+ যাহার শেষ বাসস্থান 
শকুনির উদরে নয় সারমেষ়-জঠরে, তাহার প্রতি আরুষ্ট 
হই না। 

কথাগুলি অতান্ত শ্রুতি-বীভতস সন্দেহ নাই । কিন্তু মাঁলব- 
মনের এমন একটা নিদারুণ অবস্থা আছে, এমন একটা 
অধোগামিলী প্রবণতা একটা সময়ে মানবের চরিত্র-মধো 
প্রকটিত হয়, তখন এইরূপ উপদেশেরও একটা সার্থকতা 
আছে । কুচিলা অতি তিক্তশ্বাদবিশিষ্ট অন্ুপাদেয বিষ কিন্ত 
রোগের এমন লক্ষণ আছে" যখন তাহ] সেবন করাইতে 
হয় এবং বিষের প্রয়োগের দ্বারা শরীর-মধাস্থ অপর বিষের 
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প্রতিক্রিয়া রুদ্ধ করিতে হয় | নারী-নিন্দ1 বিষতুলা অমেধা ও 
অহিতকর কিন্তু মানব-মনের এমন কামপঙ্কিল জদন্থয 
অবস্থা আছে, ষখন এই বিষ অমুত্ের ন্যায় কাঁধ করে। 
যৌবন যেখানে উচ্চুঙ্ল, যৌবনের চিত্ত-চাঞ্চল্য যেখানে 
অপ্রতিকুদ্ধ,। যৌবন-মোহে মানর যখন সদাচার-বিদ্যৃত 
তৃষ্ণাগীড়ায় মন যখন তাহার বাত্যা-বিতাড়িত মযুর-পুচ্ছবৎ 
চঞ্চল, সন্তাপ-সন্কুল কামের প্রাবল্যে যখন সে হিতাহিত- 
বৃদ্ধি-বঞ্জিত, তখন নারী-সংসর্গের বিষময় কুলের 
কথা, নারী-রূপের অনিত্যতার কথা, নারী-শরীরের ক্লেদ- 
পুষাদি উপাদানের দ্বণাতার কথা ম্থৃতিপথে জাগাইয়] দিয়া 
তাহার পাপ-লুক্ধ মনকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টার প্রয়োজন 
আছে । নদী-তরঙ্গের ন্যায় অস্থির মন যখন বিধিনিষেধের 
তীরভূমিকে সবলে ভাঙ্গিতে চায়' কল্পনা-শয়নে শয়্ান রহিয়া 
ভ্রাস্ত মানব যখন ছুরাশা-বিজড়িত অন্ধ আকুলতায় বাছু 
বাড়াইয়া অলঙ্ঘনশয় ম্য্যাদাকেও লঙ্ঘন করিতে চীয়* আশা- 
পিশাচীর দুরুস্ত নূতো যখন নিতান্ত অগমা স্থানেও চরণ 
প্রসারিত করিতে সাহসী হয়+সেই অধঃপাঁতের চরম সীমায় 
নারী-শরীর বিশ্লেষণ করিয়া, ইহার মধ্যে যে সুখ নাই, তৃপ্তি 
মাই, তাহ বলিবার প্রয়োজন আছে । কাঁমিনী-কামনা যখন 
গন্ভীর মানবকেও অধশর করে, সবল চিভ্তকেও সংজ্ঞাহীন করে, 
সদাচারী পুরুষকেও নিতান্ত কদর্যা-কলুফিত কদাচারে প্ররোচিত 
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করে, তখন একথা বলিবার প্রয়োজন আছে যে, মলমুত্র ও 
কৃমি-কীটাদির আবাসভূমি নারী-দেহ তোমার লালসার ষোগ 
নহে। তখন বলিবার প্রয়োজন আছে যে, দুর্ভাগাদায়িনী তৃষ্ণা 
যেরমণীকে তোমার পরম স্তুখদায়িনী বলিয়া ভরমোতপাদিত 
করিতেছে, সে প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার সর্ববনাশ-বিধায়িলী 
পরম-অমঙ্গলকারিণী, নিখিল-স্ুখ-বিনাশিনী, কাল-নাগিনশী 
মাত্র। এইজন্যাই শান্ত্রকারেরা বন্ধ স্থলে বূমণীজুগুপ্লা করিয়াছেন । 
অবশ্রা বলাই বাহুলা, এই নিন্দাঁভষণগুলি স্ত্রীজাতিকে শ্রবণ 
করাইবার উদ্দেশ্রেই তাহারা নানালঙ্কারস্থচারু ও শব্দ সৌষ্ঠব- 
শালিনী শ্লোকাবলী অতাস্ত আম সহকারে বূচনা করেন নাই । 
কিন্তু পুরুষের কাম-প্রবণ মনকে কামায়নকণ্ড,তি হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য পন্থাও আছে । নারীকে রক্ত-পিপাস্থ ব্রাক্ষসী 
কল্পন1 না করিয়াও তাহার প্রতি প্রধাবিত দুরস্ত তৃষ্ণাকুল মনকে 
শাসন করিবার পথ আছে। নারীক্গার্তিকে মন্তুক-চর্ববণ-কারি লী 
পিশাচিনশ বলিয়া কল্পন1 না করিয়াও মনকে প্রশাভ্ত করিবার 
উপায় আছে । সে উপায় “স্ত্রীজাতিতে মাতৃভাবের” আরোপ । 
যে নারী তোমার সর্ববকলাশঘাতিনী, সেই নারীই তোমার 
সর্ববমঙ্গলপ্রদায়িনীী হইবেন, যদি তাহাকে “মা” ভাবিতে পানু । 
যে নারী তোমার বক্ষ-বুক্তশোষিণী, প্রাবিনাশিনী, সেই 
নারীই তোমার অ্তন্ত-রস-প্রদায়িনী,  নবজ্গীবন-বিধায়িশী 
হইবেন, ষদি তাহাতে মাতৃবুদ্ধি অর্পণ করিতে পার । যে নারী 
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এখন তোমার চিভ-বিকার-কারিলী, সেই নারীই তোমার 
চিত্রাস্থর্যা-সাধিনী হইবেন, যদি তীহ্াকে স্বীয় গর্ভধারিলী 
জননী বলিয়া জ্ঞান কর | যেনারুশ মদিরার শসা ভোমার 
স্থৃতি-বিলোপ-কারিণী, কর্তবা-জ্ঞান-নাশিনী ও কামোন্ুন্ততা- 
বিধাযিনী, সেই নারীই তোমার আখির অগ্রভাগে আত্মস্থৃতি- 
সম্পাদিনী, কর্তব্য-বুদ্ধি-প্রদার়িনী, চিত্বোল্সাদ-বিনাশিনী 
সৌমামুভি পরিগ্রহণ করিবেন, যদি তুমি প্রাণ ভব্িয়া একবার 
তাঁকে “মা” নামে ডাকিতে পার । ভাৰিতে হইবে লা, এই 
নারী শিকারীর ফাদ, এ নারী পতজ্গ-দহনের লেলিহান বহ্ি- 
রসনা, যদি তাকে একবার “মা” বলিয়া অনুভব করিতে 
পার। প্রমদার পীন পয়োধর একদিন শুগালের খাদ্য হইবে? 
না, তাহার নাঁড়ী ভূ'ডি শকুনিতে টানিয়। ছি'ডিবে, মনে মনে 
সেই চিত্র অঞ্চিত করিতে হইবে না, একাদিন তার পুষ্পকেশর- 
সান্লভ কোমল অঙ্গ শ্বশানানলে দ্ধ হইবে, না, কঙ্কালমাল। 
ইতন্তাতঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ভয়প্রদ দুশ্রের অবতারণ। করিবে, 
সেই গবেষণাও করিতে হইবে নাদববদি নারীমাত্রকেই 
মাত্রা বলিয়। গ্রহণ কবু। যৌবন-পীডার নিষ্ঠুর আক্রমণে যে 
বাতিবান্ত্, যৌবন-চাপলোর নিম্মম তরল্গাভিঘাতে ষে বিপন্ন, 
আত্মরক্ষার এই পরম ষ্ঠ, পথ তাহার জন্য উন্মুক্ত রহিয়াছে । 
যে এ পথে চলিবে, মদনানলের ভ্বালামালা তাহাকে স্পশও 
করিতে পারিবে না, হাসিতে হাসিতে সে জীবনের ছুর্গমতম 
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এজি 


স্ত্রজাতিতে মাতৃদ্ভাব 

মরু-প্রাস্তর, বন্ধুরতম গিরি-কাস্তার অনায়াসে, অকাতরে, 
অবহ্েেলে উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে। 

বাস্তবিক, যৌবন বড় বিষম কাল, বড় বিপজ্জনক এই 
সময়। যেন জীবনমরণের এক মহাসন্ধিক্ষণ । যৌবনারূঢ হওয়া 
আর অধঃপাতের প্রথম সোপানে আপিয়! দাড়ান, প্রায় এক 
কথা । অকারণে এই সময় চিত্ত নান] বিলাস-বিভ্রমে বিচলিভ 
হয়, বধাকালের জলধারার ন্যায় আপনি সে আবিল, দূষিত ও 
বেগবান্‌ হয়। এ সময়ে পুরুষের চিত্ত নারী-সম্পর্কে নান 
কদর্ষা বাসনায় ক্রি হওয়া অস্বাভাবিক নহে | এ সময়ে রমণী- 
চিন্তায় পুরুষের অস্থির চপল মন নান] ছুঃখ-প্রদায়িনী 
দুশ্চিন্তার আকরে পরিণত হওয়া আশ্য্য কিছু নহে। বরং 
যৌবন-যামিনীর সমাগমে কামনা-বাসনাঁরূপিণী দ্বণা-বিষয়- 
লোল্পা পিশাচাঙ্গ-নাদের অসন্বত নৃত্োর অপ্রাচষ্যই এ 
জগতে অত্যান্ত অস্বাভাবিক, শরীর-নিকুঞ্জে যৌবন-ফুল-মঞ্জরীর 
অতুযুদগমে লালসারূপিণী মধুকরীর উম্মন্-গুঞ্জন অবিরত শ্রুত 
না হওয়াই এ জগতে এক পরমাশ্চর্যয ঘটন]। যৌবনে চাঞ্চল্য 
হওয়া বিধাতু-বিহিত এক ছুলভ্বনীয় প্রকৃতি, আবার 
পরমেশ্বরেরই নির্দেশে এই প্রকৃতির উপরে স্থুধী-পুরুষ আত্ম- 
সংযমের ৰিজ্রয়-পতাকা সগৌরবে উডদ্রীন করিয়া থাকেন । যে 
উপায়ে যৌৰনের চপলচিত অতি সহঙ্গে, অল্লায়াসে বশীকৃত হয়, 
স্থির হয়, প্রশান্ত ছয়+ সেই উপায়ের নাম “শ্রীক্জাতিতে মাতৃভাব”। 


50119015010 101175119911€, 10118110990 
্ঃ দূ 


মাতৃভাবের আবশ্তকতা 


মহানরকের মুলীভূতা কামপরতন্ত্রতা যাহার চরিত্রের মেরুদণ্ড 
ভাঙ্গিয়া দিয়াছে+ বিবেক-বুদ্ধির অস্থিমজ্জা চিবাইয়া খাইতেছে, 
শ্্র্জাতিতে মাতৃভাব” তাহাকে পুনরায় দুঢ়মজ্জ+ দুটাস্থি ও 
সবল-মেরুদণ্ড-বিশিষ্ট করিবে । বাঁলতে কি পরপদানত এই 
দুর্গত ভারতের অভ্যাদয়ের মহাবীচ্ত নিহিত রহিয়াছে, এই স্ত্রী- 
জাতিতে মাতৃভাবের ন্ুকঠোর সাধনার পূর্ণ সিদ্ধিতে । 
বন জ্ঞাগিয়ে তোল দুর্কবার বিক্রমে 
দুর্ববলতা করি" পরিহার, 
হৃদয়ের লক্কায়িত দিবা পরাক্রমে 
নিজে কর নিজেরে উদ্ধার । 
চঞ্চলতা, দুষ্টবুদ্ধি+ ঘ্বণা পাপপথ 
সব আছি করিয়া বর্জজন, 
অস্ত্রের তপস্যার শক্ষি স্ুমহৎ 
নিষ্ঠাবলে করহ অর্জন | 
প্রজ্ঞার অনলে পাপ দগ্ধিয়া মরিয়! 
চিরতরে দূর হয়ে যাকৃ,_ 
জগতের সর্ববনলারী মাতমুন্তি নিয়া 
নয়নের সম্মুখে দাডাক ; 
মায়ের মঙ্গল-করে উপাডিয়া 
লালসার লেলিহান লতা, 
প্রতিটি রমণী আঙ্ত দেবীতু লন্ভিয়' 
হোকৃ তব মঙ্গল-বিধাতা । 
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দ্ৰিতীঘ পত্রিচ্ছেদ 
মাতভাবের মাধনা 


প যে রমণী কলসী-কক্ষে মৃদ্র-মন্দ-গমনে অধ্ধীবগুষ্টিত 
আননে সরসী-তট হইতে পল্লীবীথি বাহিয়া স্বীয় কুটারে 
প্রত্যাবর্তন করিতেছে, কে এঁ ব্মণী জান? উনি তোমার 
মা। যদি পলীবাসিনী হইতেন, যদি সম্পন্ন গৃহের বধু না 
হইতেন, তবে তোমার গর্ভধারিণী জনলীকেও এমনি করিয়! 
প্রতিদিন গহ হইতে জলাশয়-সম্মীপে আসিতে হইত, কলসী 
ভরিয়া জল লইয়া এমনি করিয়া শত চক্ষুর সন্রুখ দিয়া 
গমন করিতে হইত। দৃষ্টির চটুলতা পরিহার কর? মায়ের 
প্রতি অশুদ্ধ, অসম্তরান্ত ও অশিষ্ট দৃষ্টিতে তাকাইও না, 
চক্ষু ফিরাও । 

এষে বূমণী সখী-জন-সমভিব্যাহ্ারে বিশ্রন্ধ আলাপনে 
নিমগ্া, হাম্ত-কৌতুকে সমগ্রদিবসের শরমক্রিষ্ট চিন্তকে সাময়িক 
বিনোদনে নিরতা,_কে ইনি জান? ইনিও তোমার মা। 
দিবসব্যাপী কঠোর পরিশ্রমে ক্রিষ্টতন্কু তোমার জননীও 
সাময়িক চিত্রতোষার্থে সখীগণ সঙ্গে এমনি করিয়া রহস্তামোদে 
নিমগ্রা হন । সংষণ্ত কর তোমার অসংযত লৃষ্টি, মায়ের প্রতি 
এইভাৰে ভাকাইত্ে নাই | 
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মাতৃভাবের লাধনা 


এ যে রমণী স্সানাবগানে সিক্ততন্বু গাত্রমার্জনী দ্বারা 
অসম্পূর্ণ ভাবে মুছিয়া আদ্র বন্ত্ পরিহার করিয়া বস্ত্াস্তর 
পরিধানে সচেষ্টাকে ইনি জান? উনিও তোমার মা। 
(তোমার গর্ভধারিণী জনমীকেও অবগাহনাস্তে এমনি করিয়া 
প্রতিদিন বস্ত্র পরিবতন করিতে হয় । ছিঃ, এভাবে ওদিকে 
ভাকাইও না । মায়ের সম্্রমে পদাঘাত করা সম্ভানের 
কখখলে মাছে লা। 

এ যে রমণী উগ্ভান-পথে পুষ্প-চয়নে নির্তী, হাসিতে 
যাহার বদদন-বিবরে মুক্তাপংক্তির বিকাশ ঘটিতোছে, নয়নে 
যাহার জ্িগ্ধ জ্যোতিধারা গলিয়! পড়িভেছে, মুখমণ্ডলে 
যাহার লাবণোর ফোয়ারা ভটিতেছে_কে উনি জান? 
ইনিও তোমার মাঁ। সম্ভানের মঙ্গল-কামনায় দেবাচ্চনার 
জন তোমার জননীকেও এমনি করিয়া পুপ্প চয়নে কুম্ম- 
কাননে আসিতে হয়” ফুলদলের ফুল্ল মুখারবিন্দ দশনে হরাষিত 
কমলালনে তারও এমনি হাসি ফাটে, পবিত্রতার ভাতিতে 
তাহারও মুখ-চন্দ্রমা রূপের জ্যোংল্সায় উদ্ভাসিত হয় । 
শালীনতা-বজ্জিত কুৎসিত দৃষ্টি সম্গরণ কর, পশুর মত লোলুপ 
নেত্রে এ দিকে চাহিও না। 

এ যে বাতায়ন-মুখে পথপ্রান্তে নিবদ্ধ-ৃষ্টি আবেগাকুল- 
নেত্রা রমণী কার আগমন-প্রতীক্ষায় অধীর হইয়া অস্মযা্পস্তী 
মুখমণ্ডল পথিক মাত্রেরই দৃষ্টিগোচর করিয়া দিয়াছে, ললাটে 
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তার স্ন্দর সিন্দুর-বিন্দুঃ অযত্র-বিন্তন্ত চূর্ণ-কুস্তল আলু-থালু, 
শিরোভাগে অবগুপ্ঠন উন্মুক্ত, কে এ নারী বলিতে পার? 
ইনিও তোমার মা। দূরুদেশ হইতে দীর্ঘকাল বাবধানে 
তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় ভোমার জননীও এমন করিয়া 
উৎকন্টিত দিন-যামিনশী যাপন করেন, এমনি করিয়া বাতায়ন- 
পথে দুষ্টি নিক্ষেপ করেন, অধীর আগ্রহ-ব্যাকুলতায় তিনিও 
অবগুষ্ঠন টানিতে ভুলিয়া যান, সামান্সিক লঙ্জা-সরম বিস্মৃত 
হইয়া তিনিও নিজেকে আবেগাকুল সম্ভান-স্সেহের তাড়নায় 
বছুজনের নয্বন-পথ-বপ্ভিনী করেন; মায়ের প্রাতি রতিমুগ্ধ। 
দৃষ্টিতে তাকাইতে নাই+_চক্ষু ফিরাও। 

এ ষে রমণী ভিক্ষা-পাত্র হস্তে ছুয়ারে ছুয়াবে ঘুবিয়। 
বেড়াইতেছে+ ছুমুঠা অন্নের জন্য কটুক্তি শ্রবণ করিতেছে, 
রূপ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্বাহের কদর্য প্রন্তাবে ষে 
শত পদাঘাত করে, বক্ষোপরি সংস্থাপিত ক্ষুত্র শিশু যার 
জশবনের প্রধান কণ্টক অথচ জ্রীবনের সারধন সর্ববাবলম্বন+_ 
কে & রমণী জান? ইনিও তোমার মা। অনুষ্টবশে 
অকালে স্বামীহার1 হইলে, আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবের তীক্ষ্ণ গঞ্জনে 
পরিক্িষ্টা হইলে, মিথ্যা অপবাদে সমাক্গ-পরিবঞ্জিতা হইলে 
স্বাধীন জীবিকাজ্জনের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষায় পরিমাজ্জিতা না 
হইলে তোমার জননীকেও এমনি করিয়া ভিক্ষা-করম্ব-করে 
গৃহস্থের ছুয়ারে ছুয়ারে ঘুরিতে হইত, শিশু-সম্তানটাকে মরণের 
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মাতৃভাবের সাধন 


গ্রাস হইতে বীচাইয়া রাখিবার জন্য নীবার-কণা-সংগ্রহ্ার্থে 
শত জনের শত লাখি-ঝণাটা খাইতে হইত, একাকিনী পল্লী- 
গ্রামের ছ্রঙ্গলারুত বীশ-্বনের বিপজ্জনক পথে বিচরণ করিতে 
হইত। ফিরাও চক্ষু & দিক হইতে,_এ নারী তোমার 
মা! 

তের যত রুমণী, সকলই তোমার মা। একক্নেও 
তোমার মাত ব্যতীত অপর কিছু নহেন। একজনের প্রতিও 
তুমি সম্ভানের অযোগা চক্ষে তাকাইতে পার না। একজনের 
সম্পর্কেও সম্ভানের অধযোগা ভাষা প্রয়োগ করিতে তুমি পা 
না। এ যেনলারী দাসীরৃন্ভি করিয়া জখবিকাজ্জন করে; এ 
ষেনারী ধারের কাজ করে, এ ষে নারী মল-পাত্র হস্তে লইয় 
প্রতি গৃহের মলস্থান পরিক্ষুত করে, মলভাগু মন্তুকে ধরি! 
রাস্তায় রাস্তায় বিচরণ করে, ইচ্ছার] প্রত্যেকে তোমার মা, 
তোমার জননী | কর্মমবশে বর্তমান জননীর গর্ভে না জন্মিষ়া 
ইহাদের যে-কাহারও জঠরে তমি জন্মগ্রহণ করিতে পারিতে, 
কম্মাধীন তুমি দাসীপুত্র+ ধাঙ্গর-তনয় বা মেখর-নন্দন হইয়া 
ভূমিষ্ঠ হইতে পারিতে। যদি তাই হইত, তাহা হইলে এই 
দাসীরই ভ্তন্য পান করিয়া তোমাকে জীবিত থাকিতে হইত, এই 
ধাগরাণীর বক্ষ-ভরা স্রেহ-রুস-সঞ্লীবনে তোমাকে প্রাণ ধারণ 
করিতে হইত, এই মেথরাণীর ক্রোড়ে নাচিয়? মাচিয়া হাতে, 
ভালি দিতে দিতে তাহাকে “মা” “মা” বলিয্বা ডাকিতে হইত । 
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্ত্রী্জাতিতে মাতৃভাব 

এই ভাবে, চক্ষের উপরে যেকোনও রমণী-মুর্তিই ক্গাগুক, 
ভরংক্ষনাৎ তাহাকে তোমার গর্ভধাব্িত্রী জননীর সহিত তুলিত 
করিবে । এই রমণীতে আর তোমার জ্রদদীতে যে বস্তুগতা 
কোনও পার্থকা নাই, এইকপ চিত্ত করিবে $ এই রমণীর শরীর 
যেতোমার মায়েরই শরীর, এই রমণীর নূপ যে তোমার 
মায়েরই রূপ, এই রমণীর বয়স ষে তোমার মায়েরই বয়স: 
এইরাপ চিন্তা করিবে । এই রমণীর চক্ষুদ্বয় যে তোমার 
মায়েরই লোচন-যুগল, এই বূমণীর মুখমণ্ডল যে তোমার 
মায়েরই হাস্তময়ী আস্ম,। এই রমনীর কেশ-পাশ যে ভোমার 
মায়েরই অলকদাম, এই রমণীর হস্ত-পদাদি সর্ববাঙ্গ যে তোমার 
মায়েরই সর্ববাঙ্গ, এইরূপ চিন্তা করিবে । এই রমণীর স্বৃধ-হুঃখ 
যে তোমার মায়েরই সুখ-দুঃখ, এই রমণীর শুভাগুভ যে 
তোমার মায়েরই শুভাশুভ, এই রমণীর উত্বান-পততন যে 
ভোমার মায়েরই উত্থান-পতন, এইরূপ চিজ্তা করিবে । এই 
রমণীর মান-অপমান যে তোমার মায়েরই মান-অপমান, এই 
বমনীর গৌরব-অগৌরব ষে তোমার মায়েরই গৌরব-অগৌরব, 
এই রমণীর যশ-অপযশ যে ভোমার মায়েরই যশ-অপযশ, 
এইরূপ চিস্তা করিবে । যাহাতে এই রমণীর মধ্যাদা লঙ্ঘিত 
হুয়, যাহাতে এই রমণীর সঙ্রম-ানি জন্মে, তাহাতে তোমার 
মায়েরও যে সম্রমহাঁনি ঘটে, এইরূপ চিন্তা করিবে । যদি 
তোমার নিজ জননীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ থাকে, তবে দেখিবে, 
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১৬ 


মাতিভাঁবের সাধনা 


এইরূপ অভ্যাস করিতে করিতে অল্পসময় মধ্যে উচ্চঙ্জল 
চিত্তরৃত্তির উপরে তোমার এক অত্যাশ্চর্যা প্রভূত উপজাত 
হইয়াছে । অঙ্কুলি-হেলনে ক্রুদ্ধ সমুদ্র-ঞ্জন নিমেষ-মধ্যে 
স্তব্ধ হইয়া তোঁমার অলঙজ্ঘনীয় আদেশ পালন করিতেছে, 
বিপু-কুলের উদ্দাম আক্রমণ দুকৃপাত-মাত্র ব.হ-ভষ্ট' ছিন্ন-ভিন্ 
ও নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গিয়াছে । 
অতএব, ছে মাতৃভাবের সাধক, মুনুয়-কুম্তবাহিনী বা পল্লী- 
পথ-বন্তিনী রমণীর মধ্য তোমার পরমারাধ্যা জনমীকে 
প্রণাম করণ 
নমে] ননী, সলিল-বাহিনী, 
তৃষণাকাতর কোটি সম্তান-কণ্ে, 
শাক্িঅমিয়-দায়িনী | 
নমো জননী, নমো শান্তা, 
বিশ্ব-পিতার তুমি কান্তা, 
পল্লশ-পথের তমি উজ্জ্রল জ্যোৎস্া 
মদব-মন্থর-গামিনী, 
নমো] জননশ | 
নমো! নষ উল্লাস-দাত্রী, 
তুমি চির-মঙ্গল ধাত্রী, 
অশুভ বিমন্দিনী, কল্যাণ বদ্ধিনী, 
মন্মধমোহ-বারিণ, 
নমে! জননী | 
২৭ 
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সত্রীজাতিতে মাতৃদ্ভাব 


হে মাতৃভাবের সাধক, বিশ্রন্ধ আলাপন-নিরতা ক্ষণ: 
বিশ্রাম-প্রয়াসিনী বমণী-মুন্তির মধো তোমার পরমারাধ্যা 
ক্রননীকে প্রণাম করুণ 
প্রণাম ভোমার চরণে, 
দন সন্তান চাহে মা অভয় 
জশিবনে কিন্তা মরণে ॥ 
বিশ্রাম ভোর সাজে লা! জননী 
লক্ভান চাহে বর, 
সম্ভান চাহে অন্থুর-মুগ্ড, 
করযুগে খপর । 
সম্ভান চাহে__বিপুল শক্তি 
শত্রুর সংহরণে । 
প্রণাম তোমার চরণে ॥ 


কাম-ক্রোধ-রূাপী বিষ-ভুজল 
দংশিছে মোরে নিতা, 
রিপুকুল উদ্ভ্রান্ত করিল 
.. ছুর্ববল মম চিত, 
অশিব হরিল ছলনা করিয়া 
সঞ্চিত যত বিস্ত 
| আমি ) অক্ষম স্বরণে, 
প্রণাম তোমার চন্সপে। 
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মাতভ্ভাবের সাধনা 


আয় মা আজিকে রণ-রঙ্গিণী 
প্রলয়ঙ্কন্রী সাঙ্ছে 

ধরংল করিয়া ধবংসের বীঙ্ছে 
হাদয়শ্াশাশ-মাঝে, 

মৃতার মাঝে জাগুক স্ষষ্টি 
নৃতন সবুজ বরণে, 
প্রণাম তোমার চক্মণে। 


হে মাতৃদাবের সাধক, স্লানরতা সিক্ত-বসনা অগ্ধাবরণা 
রমণী-মুর্তির মধ্যে তোমার পরমারাধ্য জ্রননীকে প্রণাম কর। 


প্রণাম করিতে যোগা নহিক, 
তথাপি প্রণাম লঞ্, 

আমি দীলহীন, আমি অক্ষম, 
তুমি দীনহীনা নও ! 


আদ্র বসনে দাড়িয়ে রয়েছ 
বস্ত্র পরাতে চাই, 
খুজিয়া দেখিনু নিখিল বিশ্বে 
বস্ত্র কোথাও নাই । 
২৯ 
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স্্রীজীতিতে মাতৃভাব 
বন্ত্রবিহীনা! জনলীী। হায়রে 
লজ্জা] কেমনে সও, 
ভথাপি প্রণাম লও, 
তথাপি প্রণাম লও গো জমনখ 
ভথাপি প্রণাম লও । 
আমি দুর্ভাগা আমি নরাথম, 
তুমি ছুর্ভাগা নও ! 


আপনার হাতে পুণ্য বসন 
পারিনি বুচিতে হার, 
তাই মা পথিক ভোমাকে দেখিয়া 
টিট কারী দিয় যায়! 
ভাই ন] জনন আনত-নয়নে 
মৌনে ঈাড়ায়ে রও ? 
তথাপি প্রণাম লও | 


জথাপি প্রণাম লও গো ক্ছনলশ 
তথাপি প্রথাম লগ । 

আমি দুর্কালণ আমি অচেতন, 
তুমি ছুর্কবলা নও ! 
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মাতৃভ্ভাবের সাধনা 
শক্তি জাগাঞ অজ্তরে মোর 

পুণ্য প্রভাবে যার, 
নিমেষের মাঝে ক্ষুদ্র লালসা 

হয়ে যায় ছারখার । 


হ্াগাও তেমন তীব্র চেতনা 

ঘুচাইতে পারি তোমার বেদনা, 

ধ্বংস করুহ বিলা-বাসনা 
আমারি মা ষদি হও, 
জননী, প্রণাম লও । 


লপয়লাগন্-্মন্থন-কলা। 
ভক্তি-প্রণাম লও, 

আমি অভ্াজনন আমি অযোগ্য, 
তুমি অযোগ্যা নও | 


হে মাতৃভাবের সাধক+কুন্ুম-বনে পুষ্প চয়ন-নিরতা, রমণী- 
মৃভি-মধ্যে তোমার পরমারাধা! জননশীকে প্রণাম কর 


প্রণাম করি পায়ে, 
প্রণাম করি প্রাণে মনে, 
হদয়বাকা-কায়ে। 
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৩১ 


সত্রীজাভিতে মাতৃভাব 


শিবের পুজ] করিস্‌ মা তুই 
আমার শুভের লাগি, 

তাই কি মা তুই তুলিস্‌ পুষ্প 
সবার আগে ক্গাগি? 

ভাই কি মা তুই সাজি নিয়ে 
কুঞ্জ-বনচ্ছায়ে ? 
প্রণাম করি পায়ে । 


ধন্য ম1 ভোর নেহ, 

ধন্য মা তোর হাদয়-নিলয় 
গভীর স্রেহের গে, 

ফুট ল মা জোর বহললভা 
কোঁন মলয়ের বায়ে 
প্রণাম করি পায়ে। 


হে মাতৃভাবের সাধক! বাতায়ন-পথে: সম্ভানাগমন- 
প্রতীক্ষমাণা রমণীর মুর্তিমধ্য তোমার পরমারাধ্া জননীকে 


চরণে নমস্কার | 
সম্ভান-ুভ-কাতিঙ্ষণী মাত, 
প্রণমি বারংবার | 
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মাতৃভাবের সাধনা 
কোন্‌ নূরের বনানী-গহনে 
সম্ভান চলে পথ, 
কোন্‌ স্বদূরের কম্ম-আহবে 
চালায় সে রণ-রথ, 
প্রতীক্ষা কি গে করিছ জননী 
আগমন-আশে তার ৪ 
চরণে নমস্কার | 


কোন স্থ্দূরের সাগর উন্মি 
দলি' চরণের তলে 
ভীম-বিক্রমে বাহিছে তরণী 
তব আশিসেরই বলে, 
সংগ্রহ সে কি করিছে জননী 
মপি-মুকুতার হার ? 
চরণে নমস্কার । 


সম্ভান যদি বিদেশেও থাকে, 
তোমারি আশীর্ববাদ 
রক্ষা তাহারে করিছে নিতা 
কেন মা তবে বিষাদ? 


১০১০ 
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স্ত্রাজাতিতে মাতৃভাব 
তোমারি লাগিয়া আহুর্িছে সে ষে 
গৌবব-সম্ভার । 
চবুণে অমন্তার | 
হে মাতভাবের সাধক, ভিক্ষা-করঙ্ক-বারিণী, গৃহ হইতে 
গুহাভ্তর-পামিলী রমণী মুভিমধ্যে তোমার পরমারাধ্যা 
জননশীকে প্রণাম কর, 
হায় ক্ষননী, অশ্রুরা ণা 
ভিক্ষাপাত্র দে ফেলে, 
প্রণাম করে চরণ ধরে 
তোর এ নরাধম ছেলে । 
থাকৃতে মোরা জন্মজোডা 
তুঃখ রাশি সইবি হায়, 
আর ত এমন ভ'তেই কখন 
দিব না প্রাণ যদিও যায় 
মোর সাধনা জোর বেদলা 
ঘুচাব জীবন ছেলে । 
তোর সেবাতে দিবস-রাতে 
করুব সকল সমপণ, 
ক্ষুদ্র বৃহৎ ছোট্র-মহং 
যা কিছু মোর হয় আপন, 
তোর চরণে ফুল মানে 
দিব গো। মা সব দেলে। 
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মাতৃভাবের সাধনা 


সঞ্কল্প কর ৮ 
সবার মুখে দেখ বো আমি 
আমার মায়ের মুখ খানি, 
সবার কথায় গুনব আমি 
আমার মায়ের মধুর বাণী। 


ভলাস্নে মা কামের ছলায়, 
ডুবাস্নে মা মাঝ-দরিয়ায়, 
প্রাণ জুড়ে মোর থাকে যেন 
ভোরই অভয় পা-ছাখানি | 
ভুই যে সকল ক্গগং-জোড়' 
সকল নারী সকল নর. 
তুই যে আমার জীবন-ভর! 
সকল আপন সকল পর, 
এই কথা বিস্মরি' যেন 
কুডাই ন। নরকের গ্লানি । 
প্রার্থনা কর __ 
মাহায়ে তুই আয়, 
মা হ'য়ে তুই আয়, 
চিভ যেন ভোর পরশে 
তপ্ত হযে যায়। 
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্ক্গাতিতে মাতৃভাব 
চাইতে যেন মুখের পানে 
নয়ন ভাসে অশ্রু-বানে, 
ললাট যেন লোটে মা তোর 
এ চরণ ভলায় । 
মা হয়ে তই আয়। 


শুনৃতে যেন ক-বাণী 

নেচে অধীর ছয় পরাপি 

হৃদয় যেন স্েহের কোলে 
নৃভন জীবন পায়, 
মা হ'য়ে তই আঁয়। 


ইহাই ভ্্ীক্তাতিতে মাতৃভাব অর্জনের পরমোৎকুষ্টি সাধন । 


০০০০ 


“জগতত্র প্রত্যক ব্রয়ণী 
(তামান্র জননী ।৮ 
_ হ্ললপনীন্নিলদ_ 


50119015010 101115119911€, 10118110990 দু 


তৃতীঘ পত্রিচ্ছেদ 
অজ্জুনের মাত্‌ভাব 

জীবনে এমন অনেক প্রলোভন আসে" যাহার সমক্ষে 
পড়িলে মাতৃভাব রক্ষা করা অতি কঠিন হইয়া পড়ে । কুন্তী- 
পুত্র অর্জুন এক সময়ে এইরূপ এক প্রলোভনের সমক্ষে 
পড়িয়াছিলেন । 

নিবাত-কবচ নামক ছুদ্ধীর্ষ দানবকে সংহার করিবার ল্য 
এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র বীরাগ্রগণা অজ্জুনকে ভূতল হইতে 
স্বর্স-লোকে আনয়ন করান । অমরাপুরীতে প্রবেশ কালে 
গন্ধর্বব ও অপ্নরাগণ দিবা গীত-নিনাদে অঞ্জুনকে স্তুতি করিতে 
লাগিল, কুম্ুম-সৌরভান্িত পবিত্র পবন তাহাকে অনুবীজিত 
করিতে লাগিলেন, সিদ্ধ ও মহধিগণ অশেষ আশীর্বাক্যে 
মহাবাভ অর্জুনের সংকার করিলেন। অনস্তর অর্জজ্বুন বুথ 
হইতে অবতরণ করিয়া স্বীয় জন্মদাতা পিতা! দেবরাঁক্কে সাক্ষাৎ 
দর্শন করিলেন এবং শিরোনমনপূর্ববক প্রণাম করিলেন । দেব- 
রাজ ইন্দ্র দীর্ঘকাল পরে পুত্রমুখ দর্শন করিয়া স্েহভরে তাহাকে 
আলিঙ্গন করিলেন এবং অর্জুনের হস্ত ধারণ করিয়! দেবধিগণ- 
সেবিত ইন্দ্রসভায় পবিত্র ইন্দ্রাসনে নিক্ষ পার্খে উপবেশিত 
করাইলেন । সামগান-বিশারদ তুন্খুরু প্রভৃতি গন্ধর্বগণ পরম 
মনোরম সামগাথা গাহিতে লাগিলেন এবং অজ্জ্ুনের 
সন্মানার্থে ঘ্বতাচী, মেনকা, বস্তা, উর্বশী, চিত্রলেখ! প্রভৃতি 
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স্্রীজাতিতে মাতৃদ্ভাব 

সহ সহত্র রূপ-যৌবন-শালিনী কমল-নয়ন] স্বর্গনততকী বৃন্দ 
সভাস্থগণের মন, চিত্ত ও বুদ্ধি হরুপ-পুর্ববক হাবভাবময়ী 
নৃতালীল! বিস্তার করিতে লাগিল । 

নৃতা-কল! দর্শন করিতে করিতে মহাবীর অর্জন উর্ববশীর 
নৃত্যা-কুশলতায় অতিমাত্র বিমুগ্ধ হইলেন । পরিচয় জিজ্ঞাসায় 
অবগত হইলেন ইনি উর্বশী, নর্গ-নর্ভকীগণের প্রধানা। 
পরিচয় পাইয়া আজ্জন বিল্ময়-সাগরে নিমগ্ন হইলেন । 
বৃভ্তাকারে পরিভ্রামামাণা উর্বশীরু সঙ্গে সাঙ্গে তাহার নয় 
পরিভ্রমণ করিতে লাগিল । তিনি ভাবিতে লাগিলেন"_ 
“এই কি সেই মহীয়সী নারী, যিনি পৌরব-বংশের আদি 
ক্ননীী 2 এই কি সেই অসামান্যা রমণী, যিনি আমার আদি 
পূরুষের চিত্র-বিনোদন করিয়াছিলেন, ফলে বীরেন্্রবুজের 
উৎপাদক মহাশৌধ্যবীধাশালী এই মহুদ্শের উৎপঞ্ভি 
ঘটিয়াছিল ?” স্বীয় বংশের আদি জননশীকে বাদ্ধীকা-ক্রিষ্টা 
জরূভীদশাপল্লা নিরীক্ষণ না করিয়া আজও ঘোডশী যুবতীর 
ন্যায় নিটোল স্বাস্থ্যবতী, অটুট লাবণ্য-সম্পন্না ও অপুর্বব স্থির- 
যৌবন সন্দর্শন করিয়া আশ্চ্ধ্যান্বিত হইয়] অর্জুন প্রশংসমানা 
দুর্টিতে উর্ববশীকে বারংবার দর্শন করিতে লাগিলেন । দেবরাজ 
ইন্দ্র অলক্ষ্যে ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং অর্জুনকে উর্বশীর 
প্রতি প্রণয়াসক্ত বলিয়া! অনুমান করিলেন । 

অনস্তর একদা দেবরাঁজ ইন্দ্র গন্ধর্কবরাজ চিত্রপেনকে 
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অঞ্জুনের মাতৃভাব 

নির্ভভনে কহিলেন+_“হে গন্ধর্কবরাচ ! তুমি অদ্য মৎ-প্রেরিত 
হইয়া অপ্লরাপ্রধানা উর্ববণীর নিকটে গমন কর,-উর্ববশী যেন 
পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অঙ্্ুীনকে রতিন্তুখ প্রদান করে |” 

দেবরাক্গ গন্ধর্বরাজকে এইরূপ কহিলে+ গন্ধর্কবরাজ চিত্র- 
সেন ত্রীহার আদেশানুসারে অপ্নরোবরেণ্যা উর্ববশীর সমীপে 
উপনীত হইলেন এবং ইক্দ্রাদেশ বাক্ত করিলেন | বলিলেন+_ 
“হে ল্ুৃশ্রোশি! আবণ কর, স্বরলোকের একচ্ছত্র অধিপতি 
ইন্দ্র তোমার প্রসন্নভায় অভিনন্দন করিয়া খাকেন ;$ তিনি 
আমাকে প্রেরণ ককিয়াছেন। এই লিমিত আমি এখানে 
আগমন করিলাম । সেই বীরবর অজ্জ্রনকে তমিও অবগত 
আড়, যিনি সৌভাগ্য, রূপৰদ্ভা, চরিব্র-বল ও বীর্যের জন্য 
বিখ্যাত, বিনি মহাবশক্ত্রী, সদ্বংশক্ষাত, প্রিয়বাদী ও ভ্রিলোক- 
পুছিত যিনি স্ুবক্তা, লোকমনোহ্‌র ও সর্বজনপ্রিয়। হে 
কল্যাণি! দেবরাছের ইচ্ছা সেই নিখিল গুণগ্রামবিভূষিত 
অঞ্জন যাহাতে অগ্য তোমার শরণাপন্ন হইয়া তৃুদীয় চরণযুগল 
প্রাপ্ত হন, ভাঙা কর । 

অনিন্দিতা উর্বশী চিত্রসেনের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ববক 
ঈষত হাম্য করতঃ প্রীতচিত্তে কহিল+_“হে সাধো ! তুমি 
আমার নিকট সেই পুরুষ-প্রবর অর্জুনের ষে গুপানুবাদ 
করিলে, তাহা শুনিয়াই আমার মন মন্মথ-বাণে ব্যথিত 
হইয়াছে, অতএব, আমি কি জন্য তাহাকে বরণ না করিব ? 
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স্ীজাতিতে মাতৃভাব 


সম্প্রতি দেবরাছ্গের আজ্ঞা, তোমার সহিত প্রণয় এবং মহাবীর 
অর্জুনের গুণাবলীতে আমার অন্তঃকরণে কন্দর্পের উদয় 
হইয়াছে ; অতএব ভূমি ষথাভিলফিত স্থানে গমন কর, আমি 
অঞ্জুনের নিকট আনন্দ সহকারে উপনীতা৷ হইব |" 

অতঃপর উর্বশী অজ্জুন-কামনায় অত্ান্ত অভিলা ষিণী 
হইয়] ন্লানক্রিয়া সমাপন পর্ববক বন্তবিধ স্ৃপ্রভান্বিত অলঙ্কার 
ও গন্ধ-মাল্য পরিধান করিল এবং প্রন্নোষ-সময়ে প্রগা 
চন্দোদয় হইলে স্বীয় আলয় হইতে নির্গমন পূর্ববক অঞ্জুনের 
ভবনোদ্দেশ্ে গমন করিতে লাগিল। কুম্থম-স্তবক-ভূষিত 
স্থকৃঞ্চিত দীর্ঘ কেশপাশে শোভমান] প্রিয়দর্শনা সেই বরাঙ্গনা 
্চ্ছ শ্ক্্ বক্স এবং অতি সক্ষম উত্তরীয়খণ্ড পরিধান করিয়া 
্বল্পপরিমিত মদ্দিরাপানে সানন্দভাঁবযুক্তা এবং মন্মথাবিত্াবে 
হাবভাবময়ী হইয়া পবনতলা দুতগভিতে হ্াম্যবদানে ক্ষণ- 
কালের মধ্যে অজ্জুন-ভবনে উপনীতা হইল । 

অর্জভুন রাত্রি কালে নিজ নিকেতনে উব্বশীকে দেখিবামাত্র 
সশঙ্ক-টিন্দে তাহার নিকট প্রতাদগমন করিলেন এবং 
লজ্জাবুত-লোচনে তাহাকে অভিবাদন পুর্ববক গুরুর ন্যায় 
পুচ্ছা করিলেন এবং কহিলেন,_“হে দেবি* অপ্নরঃ-প্রধানে, 
আপনাকে আমি মস্তক দ্বারা অভিনন্দন করিতেছি, আপনি কি 
অভিলাষ করিতেছেন, আজ্ঞা করুন; আমি আপনার 
আদেশ-পালনে সর্বদা প্রস্তুত ৷” 
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অজ্জু নেব্র মাতৃভাব 

উর্বশী অজ্জুনের বাক্য শ্রবণে একাস্ত হষ্টচিগ্তা হইয়া 
কছিতে লাগিল,_-“হে মনুজোত্রম, তোমার আগমন-জন্যা ন্বর্গে 
যে মনোরম মহ্োৎসব-সভা। হইয়াছিল, যাহাতে গন্ধর্ববগণ 
মনোরম বীপাবাদ্য ও মনোরম দিবা সঙ্লীত কাবিয়াছিল" এবং 
প্রধান প্রধান অপ্সরোগণ নৃত্যলীলায় প্রমন্ত হইয়াছিল, তুমি 
সেই সভায় অন্টোর প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আমাকেই অনিমেষ- 
নয়নে অবলোকন করিয়াছিলে । তাই, ম্থরপতি আমাকে 
প্রেরণ করিয়াছেন, আমি অনঙ্পের বশতাপন্ন হইয়াছি তোমার 
গুণগ্রামে আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছে অতএব তোমার ম্বৃখ- 
সম্পাদন করা আমারও চিরাভিলধিত মনোরথ |” 

অজ্জুন উর্ববশীর এই কথা শ্রবণ করতঃ সাতিশয় লঙ্জিভ 
হইয়! হস্তদ্বয়ে কর্ণদ্বয় আচ্ছাদন পুর্ববকক কহিলেন,_“হে 
বরাননে, আপনি যাহা আমাকে বলিলেন, তাহা আমার 
দুঃশ্রোতব্য, কারণ, আপনি নিশ্চয়ই আমার গুরুপতী-তুল্যা । 
দেব সভায় আমি যে আপনাকে বিশেষ ভাবে নিরীক্ষণ 
করিয়াছিলাম, তাহার কারণ আপনাকে সত্া-রূপে বলিঙেছি | 
এই দেবাঙ্সনাই পৌরব বংশের আদি জননী, এই ভাবিয়া 
প্রফুল্প নয়নে শ্রদ্ধিত দৃষ্টিতে আপনাকে দর্শন করিয়াছিলাম । 
আপনি আমার বংশ-বদ্ধিনী, স্রতরাং জামার গুরু অপেক্ষা ও 
গুরুতরা, আপনি আমার প্রতি অন্য ভাব পোষণ করিবেন 
না।” 
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স্্রীজাতিতে মাতৃভাব 

উর্ববশী কহিল+_-“হে ইন্ত্রস্থত অজ্জুন, আমরা র্গীয় 
অপ্লরার! কাহারও আবৃতা নহি অতএব আমাকে গুরুস্বানে 
নিযুক্তা করা তোমার উচিত হয় মা। পুরু-রাজার বংশে ষে 
সকল পুত্র বা পৌত্র তপস্যার ফলে এই স্বর্গপুরে আগমন 
করিয়াছেন, তীহার1 সকলেই আমাদের সহিত ক্রীড়া 
করিয়াছেন । অতএব, তমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । আমি 
মন্মথানলে সম্তপ্তা ও লীডিতা হইয়াছি, "আমাকে উপেক্ষা করা 
তোমার উচিত হয় না। আমি তোমার ভক্ত, আমাকে 
ভঙনা কল্প |” 

অজ্জুন কহিলেন+_“হে জন'লী, আপনি শ্রবণ করুন এবং 
দিগ্বিদিকৃ ও তদধিষ্টাত্রী দেবতারাও শ্রবণ করুন। আমা 
পক্ষে গর্ভধারিণী কুভ্তী, বিমাতা মাদ্রী এবৎ ইন্দ্রপত্বী শচী- 
দেবী যে প্রকার গরীয়সী, আমার বংশ-জননী আপনিও 
তদ্রপ গরীয়সী। মিনতি করি, আপনি এস্থান হইতে প্রস্থান 
করুন, আমি নতশিরে আপনার চরণদ্ধয়ে প্রপন্ন হইভেছি | 
আপনি আমার মাতুবৎ পুজ্যা, অতএব, আমণকে পুত্রের 
ন্যায় রক্ষা করা আপনার কর্তব্য।” 

প্রত্যাখ্যাতা উর্বশী অজ্জ্ন-বাঁকা শ্রবণে ভ্রোবধ-কম্পিত 
কলেবরে জ্রকুটি-কুটিল-নেত্রে দৃষ্টিপাত করতঃ ধনঞ্জয়ের প্রতি 
এই বলিয়া শাপ প্রদান করিল,_“হে পার্থ! আমি তোমার 
পিতা দেবরাজ ইল্দের অনুজ্ঞা-হেত উপযাঁচিকা হইয়া তোমার 
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অজ্ছজ্রনের মাতৃভাব 
গৃহে আসিতেছি, বিশেষতঃ আমি কন্দর্পের বশবপ্তিনী 
হইয়াছি, এমতস্থলে তুমি আমাকে অভ্িন্রন্দিত করিলে না। 
অতএব তুমি পুরুষত্হীন বলিয়া বিখ্যাত এবং নর্ভক হইয়৷ 
ব্লীবের ম্যায় স্ত্রীগণ-মধ্যে বিচরণ করিবে ।” 


উর্বশী ওষ্ঠ কম্পন পুর্ববক এইরূপ অভিশাপ প্রদান করিয়া 
নিজালয়ে প্রত্যাবর্তন করিল। অনস্তর অজ্জ্ন তুরায় 
চিত্রসেনের সমীপে গমন করিয়া উর্বশীর রুক্কাম্ত আগ্যোপ্রান্ত 
নিবেদন করিলেন । চিত্রসেন দেবরাজকে যাবতীয় বিবরণ 
জ্ঞাপন করিলেন । দেবপ্লাঙ্ছগ ইন্দ নিজ তনয় অজ্জ্নকে 
নির্জনে আনাইয়া শুভবাক্যে সান্ত্বনা করত: হাম্থামুখে 
কহি লেন+“হে বৎস, তোমার ছননী কু্তী তোমাকে পুত্র 
পাইয়া রত্রপর্ভা হইলেন । হে সম্ভম, খষিগণও তোমার 
ধৈষ্োর দ্বারা পরাজিত হইয়াছেন, হে মানদ, উর্বশী তোমাকে 
যে অভিশাপ প্রদান করিয়াছে, তাহা ভোমার পক্ষে কলাযাণ- 
সাধক হইবে । যখন তোমার দ্বাদশ বর্ষ বনবাসান্তে ত্রয়োদশ 
বধে শক্রলোচনের অতীতে রিয়া অজ্ঞাতবাস করিবে, তখনই 
তুমি উর্ববশীর এ অভিশাপ ভোগ করিবে । এ সময়ে তমি 
মপুংসক-বূপে নর্ভকবেশে বিহার করিয়া বতসরাজ্তে পুনরায় 
লুপ্ত পৌরুঘ লাভ করিবে । তোমার ন্যায় মহৌজ্জস পুরুষ 
'অজ্ঞাতবাসেও সহচ্গে নিজ শক্তি ও পরিচয় গোপন করিয়া 
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স্্রীজীতিতে মাতৃভাব 

রাঁখিতে সমর্থ হয় না, উর্ববশীর অভিশাপ * ভোমাকে সেই 
সামর্থা প্রদান করিবে |” 

বীরবর অজ্জ্ন ইন্দ্রের এই বাকা আবণ করিয়া পরুমানম্দ 
লাভ করিলেন এবং উর্কবশীর শাপঙ্গন্ত প্রবল দৃশ্চিন্তাকে অন্তর 
হইতে দূর করিয়া দিলেন । আত্মসংযম বক্ষার্থে উপযাচিকা 
প্রত্যাখ্যান করিলে ষদি বিপদ ঘটে, সে বিপদ প্রকারাজ্তরে 
এরূপই বান্ধবের কাজ কৰে । 

মহানারতকার ব্যাসদেব এই অজ্জু নোর্ববশী-সংবদ কীভ্ভন 
করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন+_“ষে ব্যক্তি পাগুপুত্রের এই 
পবিত্র চরিত্র নিয়ত শ্রবণ করে তাহার অভিলাষ পাপকর 
কামে প্রবুজ হয় না)? 

ভাবিয়া দেখ, অর্জজ,ন কেমন প্রলোভনের সমক্ষে 
পড়িয়াছিলেন । অনবছ্যাঙ্জী রূপসী, ইন্দ্রাদি দেবগণও নিরম্তর 
শ্রাঘার সহিত যাহার সাহচধা কামনা করেন। টিত্রসেনের ল্যায় 
বন্থজ্ন-পুক্ছিত একক্ছন গন্র্বরাজ যাইয়া স্বয়ং সান্ুনয় 
অনুরোধ করিলে তবে সে ইন্দ্রতনয়ের প্রতি অভিলাষিণী হয়, 
এমন একজন অতি হুলভা রমণী অজ্জ,নের সকাশে 
সমুপস্থিতাদ_অথচ অঞ্জন হিমগিরির ন্যায় অটল, অচল 
নিক্রিকার । পদপ্রাস্ত হইতে কেশাগ্র পধাজ্ত যাহার 





* মন্থাভারত | বনপর্বব | ্বিচত্রার্রিংশ হইতে ষট.চতারিংশ ক্ধযাযর 
পযন্ত । 
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অজ্জুলের মাতৃভাব 


সৌন্দয্যের লীলায়িত তরঙ্গ খেলিয়া বেড়াইতেছে, নয়নে 
যাহার মন্্রভেদী কটাক্ষ, অধরে যাহার মধুচ্ছন্দী বাণী, কণ্ঠে 
যাহার বীণানিন্দী কাকলী, সমগ্র দেহে যাহার চিরস্থির নিটোল 
যৌবন, রূপের জ্যোতস্রায় যাহার সমগ্র অস্তিত্ব উদ্ভাসিত" 
সে আজ প্রেম-ভিখারিণী হইয়া কৃপাপ্রাথিনী হইয়া অজ্ছুনের 
শয্যাপার্থে দণ্ডায়মানা, একটু ইঙ্গিত করিলেই তাহার দেহলতা 
অজ্জ্নরাী মহামহীরুহকে আশ্রয় করিতে প্রস্ত্রত+ অথচ অজ্জুন 
ভাক্ষর-নিন্মিত পাষাণ-প্রতিমার মত হাদয়হীন, অন্ুভূতিহীন, 
অন্ুরাগবজ্জিত্ত । কি আশ্র্যা সংযম | গভীবু! রজনী, একাকিনী 
অপ্নরোনভ্তমা স্বকীয় ভখবন-যৌবন প্রেম-পাত্রের পদতলে 
লুষ্টিত করিয়া দিবার জন্য ব্যাকুলাস্তঃকরণে অপেক্ষমাণা, 
দেহভাগুারের সকল ভোটগশ্ব্যা একেবারে উজাড় করিয়া 
ঢালিয়া দিবার জন্য সে উন্মুখিনী, কেহ নাই বাধা দিবার, 
কেহ নাই অপষশ প্রচার করিবার, অথচ অজ্জুন,__নিহস্পৃহ- 
নিক্ষাম, নিলালস। এই অপুর্ব সংযম অজ্জুন কোথায় 
পাইলেন ? এই অসামান্ত ধৈর্য তাহাকে কে দান করিল 2 

যে দান করিল, তাহার নাম মাতুভাব । মাতৃভাবের সাধন 
কর্িয়াই বূপদৃদ্ধীর্ষ অঞ্জন কাম-ছু্ধীষ হইয়়াছিলেন। মাতৃভাবের 
সাধন করিয়াছিলেন বলিয়াই অজ্জ্ন লোভনীয়া নারীতে 
নিলেশভ, কামনীয়া নারীতে নিক্ষাম রহিতে পাবিয়াছিলেন । 
মাতৃভাবের সাধন করিয়াছিলেন বলিয়াই বিকারের প্রবলতম 


50119015010 101175119911€, 10118110990 


স্্রীজাতিছে মাতৃভাব 
হেত সমক্ষে বিছ্ধামান থাকিভেও অজ্ঞুন নিব্রিকার রহিভে 
পারিয়াছিলেন | মহাকবি কালিদাস যথার্থই বলিয়াছিলেন।__ 
“বিকারহেতৌ সভি বিক্রিয়ন্তে 
যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ |” 
অর্থাৎ, বিকারের কারণ থাকিতেও যাহাদের চিন্রচাঞ্চল্য 
উপস্থিত হয় না, তাহারাই প্ররুত ধীর ও সংযমী | 
অজ্জুনের শ্যায় তুমিও হইতে পার । তুমিও তাহার ল্মায় 
দুষ্তর প্রলোভনবারাধি অনায়াসে অতিক্রম করিতে পার, 
তুমিও প্রলোভনের দুর্ববার আকধণজাল ছিন্ন-বিচ্ছিলল করিয়া 
মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের ম্যায় নির্ভয়ে উন্মুক্ত গগনে স্বেচ্ছায় 
বিচরণ করিতে পার । অঙ্জুনকে যাহা বল দিয়াছিল, 
(তোমাকেও তাহা বল দিবে, ভোমার জদয়েও তাহা আপরিমেয় 
শক্তির সঞ্চয় কৰিবে, তোমার অস্তরেও তাহা! অটল ধৈর্য, 
আবিকার্ধা সংযম প্রতিষ্ঠিত করিবে । 
শঙ্কানাশিনী মায়ের ছেলেরা 
কাউকে করে না ভয়, 
মদন-ধনুর ঘন-্টঙ্কাবে 
অটল, শান্ত রয় । 
রতি মদনের ভ্রকুটি হেব্রিয় 
তিলেকের তরে চাহে না ফিরিয়া, 
গ্রাহা করে লা] আছে কি না আছে 
তুরস্ত রিপুচয়। 
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॥ 


অজ্জুনের মাতৃভাব 
বজ্জ গরজে চরপ-তলায়, 
ভঙ্কারি' উঠি নিঃশ্বাস-বায়ু 
ঝঞ্জা-গমনে বয় । 

এ জগতে তোমার আর ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের ? 
ছেসে হও রমণীর জাতি তোমার জননী হইবেন,_-ভয় দুর 
হইবে। 

মায়ের ছেলের ভয় কিরে? 
কোন্‌ দিকে কোন্‌ আস্ছে বিপদ 
সেকিরে আর চায় ফিরে? 
দিন-রুজনশী সকল সময় 
মায়ের কাছেই বান্ত সে রয়, 
পুজায় পুত আত্ম! যে তার 
বিশ্বশুভের মন্দিরে । 
চতদ্দিকের আকধণে 
চিন্ত তাহার অচঞ্চল; 
বিপুল সাহস অটল মনে, 
বিশ্বাসে সে সমুজ্জবল, 
বিদ্র-বাধা সব কিছুতে 
মায়ের আখি রয় ঘিরে । 
টির 
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চতুর্থ পরিচচ্ছাদ 
কতিপয় আধুনিক দৃগ্ীন্ত 


অজ্জ্নও রুক্ত-মাংসের মানুষ ছিলেন, তুমিও রক্ত-মাংসের 
মানুষ। রক্ত-মাংসে-গড়া মানব-দেহ-ধারীর নিকটে যেরূপ 
প্রলোভন আসিতে পারে, অর্জুনের নিকট সেরূপ আসিয়ািল 
এবং তিনি মাত শ্রদ্ধার শক্তিতে সে প্রলোভনকে সম্পূর্ণরূপে 
ক্রয় করিয়াছিলেন ; শুধু তাই নয়, বীবেরই মত জয় করিয়া 
ছিলেন। এইরূপ প্রলোভন তোমারও জীবনে আসিতে 
পারে এবং অজ্জনের স্ুমহত দষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া তুমিও 
নিশ্চিতই এই প্রলোভনকে জয় করিতে সমর্থ হইবে । 


কিন্তু তোমার সংশয় জন্মিতে পারে যে, অঞ্জন দ্বাপর 
যুগের মানুষ, তখন কলির প্রারূর্ভাব ছিল না, মানুষের আত্ম 
শির চর্চা অধিক ছিল, আধ্যাক্মিক বলের উৎকর্ষও প্রভূত 
ছিল, তাই অর্জনের পক্ষে উর্ববশীর অভিসার নিতাভ্ত নগণা 
ও অগ্রান্া বলিয়! বিবেচিত হইল । তুমি হয়ত সংশয় করিতে 
পার যে, এই ঘোর কলিঘুগের কোনও মানুষ এত বড় একটা 
প্রলোভনকে এমন ভাবে পায়ে ঠেলিয়া উঠিতে পারিত না। 


00115015010 11191196716, 10170811080 


নিল 


কতিপয় আধুনিক দৃষ্টান্ত 


কথাটার গোড়াতেই আমি প্রতিবাদ করিব । তোমাদের 
যে এক ধারণ] রহিয়াছে, সত্যযুগের মানুষগুলি সবই একেবারে 
নিষ্চলঙ্ক মহাপুরুষ, আর এই কলিযুগের মানুষগুলি সবই 
নিতান্ত পাপাসক্ত ছুর্ববলচেতা,_এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ই ভ্রমের 
উপরে প্রতিষ্টিত। সত্য-্রেতাদি যুগেও পাপী ছিল, পর-দার- 
লোলুপ পাষণ্ড ও ব্যভিচারিণী অসতী ছিল। আবার কলি- 
যুগে শুভ্র-চরিত্র সংযত-চেতা৷ ছিতেন্ররিয় পুরুষ সহ সহত্র 
জন্মগ্রহণ করিয়া ধরিত্রীকে পুণাতর] করিয়াছেন । 

অত্যন্ত আধুনিক কয়েকটী সত্য ঘটনা দ্বারা আমি আমার 
বক্তবা প্রমাণিত করিব । অসংখ্য বালক এবং যুবকের জীবনের 
মন্ত্রবেদনা-দায়ক নৈত্তিক অধোগতির দারুণ ইতিহাস আমাকে 
আবণ করিতে হইয়াছে, অনুতপ্র কদাচারীর সাআলয়নের 
কাতরভায় উপেক্ষা করিতে ন1 পারিয়া যাহা অশ্লীল ও অন্দুন্দর, 
এমন অসংখ্য কাহিনীতে কর্ণপাত্ত করিতে হইয়াছে এবং কর্দম 
ঘণবটিতে যাইয়া কচিং দুই চারিটি পঙ্কজেরও সন্দর্শন আমার 
মিলিয়াছে । আমি তাহারই ছ্বুই একটী তোমাদের চিতোতসাহ- 
সঞ্জননের জনা সন্স্রেহে উপটোৌকন প্রদান করিব । কৌনও 
কোনও স্থলে ঘটনোক্ত বাক্তিবর্দগ এখনও জীবিত আছেন, 
ভাই, ঘটনার স্থান ও নাম, তাহাদের পরিচয়াদি কিঞ্িং 
পরিবন্ডিত করিক্বা প্রলোভন-জয়ের কয়েকটী সত্য কাহিনী বর্ণনা 
কারিব। 
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স্্রীঙ্জাতিতে মাতৃভাব 
প্রবোধকুমারের জীবসেব। 


ফরিদপুরের অন্তর্গত কোনও এক নগরে মজুমদার- 
উপাধিক প্রবোধকুমার নামক এক সম্তাম্ত কায়স্থ যুবক বাস 
করিত । চরিব্র-সম্পদে সে সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়ারিল 
এবং ইহাই এক অত্যাশ্তর্যা বাপার যে, চৰিত্র-রক্ষাঁয় যাহার 
যত প্রযত্ু, তাহারই সমক্ষে প্রলোভন তত যেন অধিক 
পরিমাণে আপিয়া উপস্থিত হয় । 


প্রতিবেশী এক গৃহে জনৈক সম্পন্ন গৃহস্থ সপর্রিবারে বাস 
করিতেন । প্রথমবার পত্রী-বিয়োগের পরে ইনি অধিক বয়সে 
পুনরায় এক যুবতী রমণীর পাণিগ্রহণ করেন $ কিন্তু ব্যাধি 
এবং বাঞ্ধীকা বশতঃ ইনি পত্ীর মনোরঞ্জনে সমর্থ ভন নাই । 
নিরাশ্রয়া লতিকার ন্যায় প্রবর্ধমানযৌবনা রমণী উর্ধঘাদিকে 
পরমেশ্বরের পানে মনঃ পরিচালনা না করিয়া ধরিত্রীর মলিন 
ধুলায় শির লুটাইয়া দিল,_অবৈধ পথে তার অনুরাগ 
প্রথাবিত হইল। প্রবোধকুমারকে হৃদয়ের অধীশ্বর-রূপে লাভ 
করিবার জন্য তার লালসাতুর চিন্ত একান্ত ব্যাকুল হইয়া 
পড়িল। রমণী জ্গানিত সে রূপবতী, সে স্ুশিক্ষিতা, অতএব 
বাকৃপটু এবং পুরুষ-মনোরঞ্জনে সে স্ব-সমর্থা, কিন্তু ইহাও 
জ্গানিত যে প্রতিবেশী প্রবোধকুমার চরিত্রবান যুবক, তাহার 
হাদয় সহচ্ছে জয় করা সম্ভব হইবে না। 
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টা 


প্রবোধকূমারের জীবসেবা 


অতএব, রমণী এক কৌশল অবলম্বন করিল । রমণী 
শুনিয়াছিল, প্রবোধকুমার এক সেবা-সমিতি গঠম করিয়া 
স্থানীয় অপরাপর যুবকদের সহিত মিলিত হইয়া রোগীর 
শুশ্রাধা, আর্তসৎকার প্রভৃতি করিয়া থাকে । অতএব রুমণী 
রোগের ভাণ করিল । স্বামী হরনাথ চিকিসার যথেষ্ট 
স্ববাবস্থা করিলেন $ কিন্তু নিজে বিষয় কা্যাদিতে সর্বদা ব্যস্ত 
থাকেন বলিয়া ্বয়ং শুশ্রাধাদি যথোচিত ভাবে করিতে পারেন 
না। দাস-দাসীর-দ্বারাও শুভ্রাধা উপযুক্ত ভাবে চলে না, যেহেতু 
অশিক্ষিত দাস-দাসীর সেবায় রমণীর বিরভ্তিরই কারণ ঘটিয়া 
থাকে । রমনী স্বামীর নিকট নিয়তই নিজ পাঠা জীবনের 
গুশাধাশিক্ষার কথা বলে, আর দীঘ-নি£শ্বাস ফেলিয়া ক্রন্দন 
করে যে, আসন্ন ম্বত্যকালে কুগ্রশযা-পাশ্খে এমন একটা 
লোকও তার কপালে জুটিল না+ যে সত্যি সত্যি শুশ্রাধা জানে । 

হরনাথ বিব্রত হইলেন । পাশ-করা নাস' বনু অর্থ বায়ে 
নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু তার ধন্মপতী বিধন্টা নারীর হস্ত স্পৃষ্ট 
এষধ সেবন করিতে প্রস্তুত নহে, যদিও ডাক্তারখানায় ষে 
ছাতিতেই এই এ&ষধগুলি মিশ্রণ করিয়া থাকুন না কেন, 
তাহাতে কোনও আপত্তি নাই | লাস বিদায় হইল । অগতা। 
হরুনাথ প্রবোধকুমারের সেবা-সমিতির শরুণাপন্ন হইলেন । 
প্রবোধকুমার অল্প-বয়ন্ক কয়েকটি গুশ্রাঘা-দক্ষ বালক প্রেরণ 
করিয়া রোগ-ভাণ1 রমণীর সেব1 পধ্যায়ক্রমে করাইতে লাগিল। 
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ত্রীজাতিতে মাতৃভাব 

রমনীর আশা! পুর্ণ হইল না সতা, কিন্তু সেবা-সমিতির 
প্রতিঠানের সহিত ঘনিষ্ঠতা-স্থ্টির সে একটা স্ুত্র পাইল । 
গুত্রধাকারী বালকগণের নিকট রমণী নিয়ত প্রবোধকুমারের 
বিষয়ে নানা! প্রশ্ন করিত এবং শতকণ্ে প্রবোধকুমারের উদ্দেশ্রে 
প্রশংসমান কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিত। মাঝে মাঝে রমণী 
প্রবোধকুমারের সেবা-সমিতির সাহায্যের জন্য ছুই চারিটি 
রৌপ্য মুদ্রা এই বালকদের মধ্যব্ভিতায় প্রেরণ করিত। প্রশংসা 
বড বিষম জিনিষ, কেহ কাহারও প্রশংসা করিতেছে জানিলে 
স্তষমান বাক্তির মনে ল্নতঃই স্তরত্ভিকারীকে দর্শনের প্রবল 
আকাক্ঞচা জাগ্রত হইয়া থাকে । প্রবোধকুমারেরও তাহাই 
হইল ॥ যত নির্দোষ উদ্দেশ্বুই হ্্রক, অজ্জন যমন (দবরাকজ- 
সভায় বারংবার অনিমেষ নেত্রে উর্কশীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিয়াই নিক্ষের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে জীবনের ভয়ঙ্করতম 
প্রলোভনকে ডাঁকিয়1 আনিয়াছিলেন, প্রবোধকুমারও রুগ্ন এই 
রমণীকে দর্শন করিতে ইচ্ছুক হইয়া নিছেরই অঞ্জাতসারে এক 
অতি অবাঞ্তনীয় লালসার জালে আবদ্ধা হইল । শুর্রাধার 
স্থশঙ্খলা-বিধানের বাপদেশে গুরুতর কারণ ব্যতীতই সে এক- 
দিন হরনাথের অভ্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং হরনাথ-পত্রীর 
মনোলোভা মুক্তি দর্শন করিয়া অন্তরে এক অভিনব পরিবর্ভন 
অনুভব করিল। প্রবোধকুমার দেখিল, স্বর্ণময়ী প্রতিমায় 
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যেন অনাদরে মরিচা ধরিয়াছে, দেবীবিগ্রহ পুজারীর অভ্ভাবে 
যেন জীর্ঁমন্দির-মধ্যে নিরাভরণা ও নিরানন্দা। 

_ প্রবোধকুমারের প্রাণে বাছ্ছিল। এই একটা রমণী যেন 
মর্তিমান্‌ প্রতিবাদরূপে তার চক্ষের সম্মুখে দাড়াইল এবং তরুণী 
কাকে বুদ্ধের সহিত বিবাহ-দানরূপ কু-প্রথার বিরুদ্ধে সহত্র 
সারবান্‌ যুক্তি প্রয়োগ করিয়া বর্ভমান সমাজের স্থবির ও 
ড়বুদ্ধি সমাজপতিদের প্রতি তর্জন-গঞ্জজন পূর্বক শাসনস্মচক 
অস্ুলী-হেলন করিতে লাগিল | ক্ুগ্র-সেবক প্রবৌধকুমারের 
চিত্ত কয়েকটা মিনিটের মধ্যে যেন এই রমণীর প্রতি 
সহানুভূতিতে বিগলিত হইতে লাগিল এবং বিরাট এক সমাজ- 
সংস্কারকের উচ্চ বক্তৃতামঞ্চে ঈাড়াইয়া যেন সে নিখিল ভারতে 
বিবাহের বয়স নির্ণয়ক এক মর্ধ্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বদ্ধপর্রিকর 
হইল। হায়রে সহানুভূতি, আর, হায়রে সমাজ-সংস্কার ! 
প্রবোধকৃমার যদি ্গানিত, তাহার ক্ষেত্রে ইহার প্রচ্ছন্ন কাম 
ছাড়া আর কিছুই নয়! 

কিন্তু প্রবোধকুমার রুগ্রা রমনীর সহিত আর ঘনিষ্ঠতা বর্ধানে 
চেষ্টিত হইল না, তাহার নিত্য-কর্তবা সে নিয়মিত ভাবে 
করিয়া যাইতে লাগিল, ছঃখিনী রমণীর কথা মাঝে মাঝে ছুই 
একবার তাহার মনে পড়িত+ সহ্ৃত্র ক্মের তাড়নায় সে আবার 
তাহ] বিস্মৃতও হইত | কিন্ত্ত কৌশলবতী বূমণী এবার আর 
এক পন্থার আশ্রয় লইল | করুণ স্বরে হরনাথকে জানাইল 
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্ত্রীজাতিতে মাতৃভাব 

ষে+ এমন আদর্শ-চরিত্র স্বামী সে বন্ুজ্ন্মের পুণাফলে পাইয়াছে, 
কিন্তু হায়, কাল-ব্যাধির এ সৌভাগা সহিল না, তাই তাহাকে 
ভ্ীবনের কোনও সাধ পুর্ণ না হইতেই অকালে ইহুধাম হইতে 
অপসারিত করিবার ক্ষন্থা আসিয়াছে । রুদ্ধ হরনাথ পত্রীর এই 
বাকা আবণে লোভাগে গলিয়া গেলেন এবং শোকে কাঁদিয়া 
ফেলিলেন । হরনাথ-পত্ী বলিতে লাগিল, এখন আমার 
শেষ অবলম্বন ভগবান্‌, সেই ভগবানের কথা শুনাইবার জন্য 
যদি একটু ব্যবস্থা করিতে পার, তবেই আমার তৃপ্তি হয়। 
শুনিয়াছি, আমাদের প্রতিবেশী প্রবোধকুমার বড়ই ধন্মান্বরক্ু। 
তিনি কি প্রতিদিন একটু একটু করিয়া ধর্মশান্ত্রেরে কথা 
আমাকে শুনাইতে পারেন না? 

পত্রীর শেষ অভিলাষ পুরণে হরনাথ প্রস্তুত হইলেন। 
সমগ্র বিবরণ আছ্যোপান্ত শুনিয়া প্রবোধকুমারও এই রুগ্ন 
নারীকে শান্তিদানে উপেক্ষা করা অকভব্য বোধ করিল । শান্ত্র- 
কথা শুনণন আরভ্ত হইল$ প্রথম প্রথম শয্যাশায়িনশ পরীর 
পার্খে বসিয়া! হরন'থও ধর্থাপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন । কিন্তু 
মুমুষু'র ধশ্মানুরাগ যত প্রবল থাকে মরণ-সম্ভাবনা যাহার 
সল্িকট নহ্কে, ভাহার ধশ্মান্ুরাগ সর্বদা তত প্রবল থাকে না। 
অতএব, ঘনিষ্ঠতা-রুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এমন হইল যে, প্রবোধ- 
কুমার বসিয়া হরনাথ-পত্ীকে ধর্মকথা শুনাইলেও কেহ 
তাহাতে কিছু মনে করিবার হেতু পাইভ না। 
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প্রবোধকুমীরের জীবসেবা 


এখন হইতে কিন্তু রমণীর রোগ ক্রমশঃ উপশমের দিকে 
আনিতে লাগিল । এদিকে নিয়ত ঘনিষ্টতার ফলে প্রবোধ- 
কুমারের অন্তরে নানা সময়ে নানা প্রকার বিক্ষিপ্ত চিজ্তাবলী 
বিজলীর ন্যায় ক্ষণিকে উদিত হইয়া চকিতের মধোই বিলয়- 
প্রাপ্ত হইতে লাগিল । এমনি সময়ে একদিন রমণী তাহার 
সযতে প্রচ্ছাদিত অভিসারিকা-মুতি প্রকাশ করিল। 
অপ্রত্যাশিত এই উপযাচিকার আবির্ভাবে প্রবোধকুমার 
বিহ্বল হইয়া পড়িল । রমণীর অনারৃত বাকা এবং অসম্বত 
বাবহারে সে ষেন চেতন] হারাইল | অনান্ত্াদিতপূর্বব এক 
পরম লোভনীয় স্ুখাস্বাদনের লালসায় তাহার কল্যাণ-বুদ্ধি 
যেন লোপ পাইতে বসিল। কিংকর্তব্যবিমুচ হইয়া সে 
যেন বুমণীর করকৃত ক্রীডনকেরু ন্যায় যথেচ্ছ পরিচালিত 
হওয়াই ইহ-পর-জশবনের সর্বব-স্রখ-সার বলিয়া মনে করিতে 
সমুতক্কুক হইল । 

কিন্তু পুর্ব সংস্কার, প্রাক্তন সাধনা, অতীত দিনের তপস্তা 
মানুষকে বিষম বিপদের দিনেও অগপ্রত্যাশিতভাবে সাহাষা 
করে। সহসা প্রবোধকুমারের মনে হুইল, তাহার সেবা 
সমিতির প্রথম প্রতিজ্ঞা । 

স্্রীজাতিকে মাত,.বৎ জ্ঞান করিবে, মাত্‌বৎ তাহার 
প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, মাত্‌বৎ তাহার সহিত সম্ভাবণ 
করিবে, মাতুবৎ তাহার প্রতি আচরণ করিবে । 
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মাতৃম্মৃতি উদ্দীপিত হওয়ামাত্র প্রবোধকুমারের আলিঙ্গ- 
নোগ্ত বানু যেন শিথিল হইয়া! আসিল" সর্ববাঙ্গে তপ্ত রক্ত- 
প্রবাহ যেন শীতল হইয়া আসিল, বাসনার উদ্বেল তরঙ্গ যেন 
মন্দীভৃত হইয়া! আসিল। মাতৃ্মৃতি জাগর্িত হওয়া] মাত্র 
প্রবোধকুমারের চিত্ত এক অপরিমেয় বিরাগে পুর্ণ হইয়া গেল, 
চিত্ত-রৃন্তির দুর্ত ক্ষিপ্ততা প্রশান্ত হইয়] আসিল+ নতজানু 
হইয়া! উভয় করে রমণীর পদদ্বয় স্পর্শ করিয়া প্রবোধকুমার 
কহিল,-মা, আপনি পরনারী, আমার জননী, আমাকে ক্ষমা 
করুন, আমাকে রক্ষা করুন । 


মাত-সন্বোধনের জয় হইল? মাতৃনামের অলজ্ঘনীয় মহ্হিম! 
শাশ্বতকালের ন্যায় আক্ও অভ্রংলিহ উচ্চতায় সমাসীন রহিল, 
বাসনা-সমুদ্রের ফেন-পক্ষিল তরঙ্গ আকাশ-চম্বী হিমাচলের 
গৌরব ধ্বংস করিতে পাব্িল না। 


ইহার পর কত ন্ুখ ও কত দুঃখের মধা দিয়া প্রবোধ- 
কুমার ও তাহার এই প্রলোভন-লব্কা মাতার দিন কাঁটিয়াছে' 
হরনাথ বিধবা স্ত্রীকে একাকিনী রাখিয়া পরলোকে প্রস্থান 
করিয়াছেন, আজও প্রবোধকুমার হরনাথ-পত্রীকে ধর্মপ্রস্গ 
শ্রবণ করার, কিন্তু রমণী আক্ষ ব্রতধারিণী ব্রহ্ষচারিণী? 
পবিভ্রতার প্রসন্নভা-প্রতিমাস্বরূপিনী, আত্মসংযমে অতুলনীয়া 
গুদ্ধোজ্জবলা মাতৃময়ী পরমারাধ্যা মূরতি। 
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নিরঞ্জনের অধ্যাপনল] 
নিরগ্তনের অধ্যাপনা 

বিক্রমপুরের অন্তর্গত কোনও সন্ত্ান্ত পল্লীতে 
বান্দ্যোপাধায়োপাধিক নিরঞ্জন নামক এক ত্রাহ্মণ-তনয় বাস 
করিতেন । শাক্ত পরিবারের সম্ভান, সহজেই সে কালীন ছূর্গা 
প্রভৃতি দেবতার প্রতি ভক্তিমান্‌ এবং পিতামাতার অন্ুকরণে 
দেবী-বিগ্রহ্থের সমক্ষে বসিয়া প্রতিদিন সে কিছুক্ষণ ভগবানকে 
মাতুমুন্তিতে আরাধনায় অভাত্ত । বয়সে সে নবীন, কৈশোর 
তাহার অরুপণ-বিভায় নিরঞ্জলের অ্ভাব-্ুন্দর মুখম গুলকে 
স্বন্দরতর করিয়াছে, হৃদয়ভরা তাহার উৎসাহ, প্রাণভবা 
ভাহার উল্লাস, কন্ম্ে তাহার অফুরস্ত সামথ্য, সাহসে দে 
অতুলনীয় । আনন্দের জীবন্ত মুত্তি নিরঞ্জন হাসিয়া খেলিয়া 
পাঠ্য-জীবনেরু কর্তব্য উদ্যাপন করিয়! কৃতিত্বের সহিত নিত্য 
জয়-মুখর জীবন-পথ সগৌরবে অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে”_ 
ক্লাসের সে-ই অগ্রণী ছাত্র, খেলার মাঠে সে-ই নেতা । 

কিন্তু বিধাভার কি বিচিত্র অভ্ভিপ্রায়+একদিন তাহান 
শারদ-জ্রেযোংস্সান্সিগ্ধ নিন্মীল আকাশে মেঘের উদয় হইল। 
অনুঢা কুলীন-কন্যা বিবাহের যোগাতা সঞ্চয়ের জন্যই প্রতিবেশী 
বালক নিরঞ্নের নিকট পাঠা-পুস্তক লইয়া আসিয়৷ তার ছাত্রী 
হইল । নিবুঞ্জন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত এই বোকা 
মেয়েটার অধ্যাপনার ভার গ্রহণ করিল এবং নিজের পাঠের 
অবসর সময়ে একটু একটু করিয়া তাহাকে পাঠ দিতে ও 
৫৭ 
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্ত্রীজীতিতে মাতৃভাব 


তাহার পাঠ নিতে লাগিল । মাষ্টারী করিতে গেলেই ছাত্র- 
শাসন একটা অপরিশ্তায্য কতবো গিয়া দাড়ায়ৎ+ অতএব 
নিরঞ্জনও অবাধে প্রয়োজনে-নিম্প্রয়োজনে বেচারী বালিকার 
পাষ্টে উত্তম-মধ্যম প্রদীন করিয়! বিগ্ভাদান করিতে লাগিল । 
ছাত্রীর বিদ্যালাভ কিছু হইতে লাগিল বটে, কিন্তু নিরঞ্জনের 
যাহা লাভ হুইতে লাগিল, তাহা হইতেছে বিদ্ভাদান ব্যাপারটার 
উপরে একটা তীব্র বিরুক্কি । শেষে একদিন বালক নিরুজ্জন 
নিতান্ত চটিয়া উঠিয়া ছাত্রীর পুস্তক দূরে ছুঁভিয়া রাগের 
মাথায় বলিয়া ফেলিল+_“বিয়ের জন্যই ত" লেখাপড়া ? 
কাজ নেই তোর লেখাপড়ার, আমিই তোকে বিয়ে কর্কব 
তাহ'লেই আপদ চুকে যাবে |” 

ছাত্রী অবশ্তা এ প্রস্তাবে খুশী হইল না, সেও রাগ করিয়া 
গুরুদেবের গুহ পরিত্যাগ করিল এবং রাগ থামিলে হুই 
চারিদিন পরে পুনরায় আপিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিল। 
নিরঞ্জনের বন্ধুরা কিন্তু নিরঞ্জনের বিবাহ-প্রস্তাবটাকে হাস, 
ঠাট্টা, তামাসা ও বিদ্রপের ভিতর দিয়া জাগ্রত রাখিতে 
লাগিল । ছাত্রী ভুলিয়া গেল, কৰে তাহার মাষ্টার ক্রোধের বশে 
কি কথা বলিয়াছে, কিন্তু মাসের পর মাস বন্ধুদের অপ্রীতিকর 
পরিহাস নিরঞ্নের মনে সেই খামাখা কথাটাকেই প্রতিনিয়ত 
প্রবল করিয়া তুলিতে লাগিল । অমুল তরুতে শাখা-পাত্র- 
পল্পবের উদ্‌্গম হইল । নিরঞ্জনের মনে মন্মথের আবির্ভাব 
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নিরুঞ্লানের অধাপন 


হুইল, অনঙ্গ-পীড়ায় নিরঞ্জন অধীর হইয়া পড়িল । হায়রে 
যৌবন ! তিলকে তাল করিবার ক্ষমতা তোমার অপরিসীম ! 

এখন ছাত্রী অনেকট। বড় হইয়াছে । যে বয়সে অঙ্গের 
গন বা শরীরের বর্ণের অপেক্ষা না রাখিয়াই দেহের 
স্াভাবিক লাবণা স্ত্রীমৃতিকে পরমলোভনীয় করে, ছাত্রীর এখন 
সেই বয়স। পডাশুনায়ও সে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে, 
কোন কোন দিন পড়া সারিতে বেশী রাত্রিও হইয়া ষায়। নানা 
স্থান হইতে ছাত্রীর বিবাহের প্রস্তাবও আদিতেছে । এক 
একট বিবাহের আলাপ আসে আর নিবুগুলের বুকে যেন কে 
হাতডী পিটিতে খাকে। অনেক কথাবার্ভা, অনেক বাদানুবাদ, 
পাওন1দেনা লইয়া] অনেক তর্কাতকির পর যখন পাবিশেষে 
বিবাহ ফিরিয়া যায়, নিরঞ্জন তখন স্থন্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া 
বাচে। 

কিন্তু এভাবে আর কদিন থাকা যায় ? একদিন নিরুঞ্জন 
ছাত্রীর নিকটে তার প্রাণের কথা খুলিয়া বলিল। 

_ছাত্রী কোনও কথা না বলিয়া আস্তে আন্তে পুথি 
পুস্তক গুছাইয়া লইয়৷ উঠিয়া চাড়াইল। 

নিরঞ্জন অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া বলিল+_যাইও না", 
দাড়াও, আমার একট] কথা শুনিয়া যাও আমি আত, আমি 
শরণাপন্ন, আমি কৃপা-ভিখারী ! 
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স্্রীজাতিতে মাতৃভ্ভাব 


অনাঘাতা কুমারীর পবিত্র মুখমগুলে দুঢতার তেজ স্থৃম্পষ্ট 
হইয়া ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু তাতে কোনও পরুষ ভাব নাই। 
অপলক নেত্রে নিরঞ্জনের দিকে তাকাইয়া মত ভতসনার কে 
ছাত্রী কহিল,+_ছিঃ, এই ক্ৃন্থাই তুমি আমাকে এতদিন 
পড়াইয়াঙিলে 1? তোমার কি মা বোন নাই? 

কি বলিলে 1 মাঁবোন নাই ? অন্য কথা পাইলে না” 
শেষে মায়ের কথা তুলিলে ? নিরঞ্জনের মাতৃ-বিবেকে কিসের 
যেন এক স্বৃতীক্ষ খোচা মর্খাস্থানকে বিদ্ধ করিল । নিদারুণ 
আখাতে নিলীভিত হইয়া শিরে হাত দিয়া নিরঞ্জন বসিয়া 
পড়িল। 

সেদিন হইতে নিরঞ্জন তার কল্পুনাঁলোকের ক্ষণিক স্মুখের 
প্রণয়-্প্ন ভুলিয়া যাইবার জন্য প্রয়াস পাইতে আরম্ভ করিল । 
আশাহীল বক্ষ ভার গুমরিয়া কীদিয়া মরে, কাহার কাছে 
গিয়া সে তার প্রাণের ব্যথা জুড়াইবে, কে সে দরদের দরদী, 
যাহার কাছে হৃদয়-বেদন] উক্তাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া সে 
তাহার পূর্বতন আনন্দময় কলহাম্যমুখরিত নিত্যক্ষয়- 
গৌরবান্বিত হারানো জশবনকে ফিরিয়া] পাইবে ? 

প্রতিদিনের অভ্যাস মত কাল-ভয়-বারিণী কালিকা মুন্ভির 
সমক্ষে সে গিয়া বসে, প্রাণ ভরিয়া কাদে, আর বলে+_ হে মাছ 
জগজ্জননী ! কেন এ কুবুদ্ধি দিলি, কেনই-বা হৃতপিণ্ডে এ 
শক্তিশেল হানিলি, আমায় পথ দেখা মা, অবসীদের এই 
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নিরুঞ্জনের অধ্যাপনা 


তীব্র অন্ধকার ঘে ভেদ করিতে পারিতেছি না 
জননী । 

কীদিতে কাদিতে একদিন ভার অজ্তরে যেন এক জ্োতির 
রেখা ফুটিয়া উঠিল, কে যেন এক অনবদ্া নিনাদে স্বেহমাখাকষ্ঠে 
বলিয়| উঠিল, _কীদিস্‌ লা বাবা, কীদিস্‌ না, এ নারীন আর 
আমি এক' অভিন্ন, অভেদাত্মা ! আমিই স্ুশল্নরূপে জগদ্ত্রক্ষা 
ব্যাপিয়া রহিয়াছি, আবার আমিই স্কুলমুন্তি ধারণ করিয়। 
তোর শিল্পা হইয়া তোর কাছে ইতিহাস শিখিয়াছি, ভূগোল 
শিখিয়াছি, গণিত শিখিয়াছ্রি, জ্যামিতি শিখিয়াছি । আমিই 
ভোর চিত্ত হরণ করিয়াছি, আবার আমিই তোর ঘুমজ্ত 
প্রাণকে ক্গাগাইবার ক্ষল্সা তোর মায়ের খোটা দিয়াছি। 
কাদিয়। আর বক্ষ ভাসাল্‌ না বাপ, এই চাহিয়া দেখ আমি কে? 

নিবিভূ অন্ধকারের মধঝো মহামায়ার বৈভবশালিনী 
জ্যোতিশ্ময়ী মুগ্ভি ত্রিভুবন আলো করিয়া ফুটিয়া উঠিল । 
নিবঞ্জন দেখিল পার্ছে তার শিলা দিব্যাভরণে ভূষিতা৷ হইয়া 
ক্োতিশ্বগুল-মধ্যে বিরীজমানা, অপরু পার্খে জগন্মাতা 
আগ্যাশক্তি বরায়করে প্রসন্ন-নোত্রে অবস্থিতা। দেখিতে 
দেখিতে দুইটি বিগ্রহ একটিতে পরিণত হইয়া যুগপৎ ছুইটি 
মুন্তিরই বিভা প্রকাশ করিতে লাগিল, কিয়ংকাল পরে মুগ্ডি 
অস্তহিত হইল, বাখিয় গেল নিরুঞ্জনের জন্য দিবা এক 
অভয় আর অপুর্ব এক চিভু-প্রশান্তি । 


০0115015010 10117911558 116,1917911090 রখ 


সত্রীজীতিতে মাতৃভাব 


তারপর নিরঞ্জন কম্মজীবনের কত অবসরে তার প্রাক্তন 
শিল্ঠার সমীপে গমন ও অবস্থান করিয়াছে, কিন্তু বদ্ধমূল 
মাতৃুভাব তাহার অন্তরে চপলর্তার আর ক্ষুত্র একটী 
বেখাঁপাতও করিতে দেয় নাই ! 


হিতলালের পার্ধতীপুজা 

বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কোনও এক সম্বদ্ধ পল্লীতে এক 
প্রোষিতভর্ভকা রমণী বাস করিত। রমণী নব-যৌবনসম্পন্না, 
সকামা, কিন্তু নিকৃষ্ট ব্যক্তিতে রুচিহীন1। নিজ বংশ-ম্যাদার 
উপযুক্ত এবং নিজ শিক্ষাদীক্ষায় সমকক্ষ ব্যক্তির অভাবে 
অনঙ্গ-পীড়াগ্রস্তা হইয়াও রমণী কঠোর ধৈধ্য বারণ করিয়া 
স্বযৌগের অপেক্ষা করিতেছিল । 

এই সময়ে সম্ভাত্ত বংশীয় হিতলাল নামধেয় এক যুবক 
স্থানীয় চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন করিত । হিতলাল নিজ জননীর 
সহিত বাস করিত এবং জননীকেই সাক্ষাৎ মহাদেবী পরমেশ্বরী 
জ্ঞান করিত । জননীকেই সে গাফুত্রীর উপাসনাকালে সৃ্য্য- 
মগ্ডুল-মধ্যবন্তিনী বলিয়। চিন্তা করিত এবং প্রত্যহ গাত্রোথান- 
পুর্ববক ও শয়ন-প্রাককালে জননীর চরণ বন্দন1 করিত । কোথাও 
যাইতে হইলে ছিতলাল জননীর পাদপদ্ো প্রণাম না করিয়া 
ধাত্র! করিত না এবং জননীর চরণামৃত গ্রহণ করিবার পূর্বে 
সে এক গণ্ডুষ জল পর্য্যন্ত পান করিত না। জননীই তাহার 
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হিতলালের পার্ববতীপুজা 


ধ্যান, জননীীই তাহার জ্ঞান, জননীই- তাহার আশা, জননীই 
তাহার আকাজক্ষা, এক কথায় জননীই ইহ্‌-পর-জীবনের সর্বস্ব 
ও সর্ববাবলন্বন ছিল। 

এই মাতৃভক্ত হিতলালের উপরে ,প্রোষিতভত্ুক রমণীর 
লালস1 উপজাত হইল । জগতে একটা আশ্চর্ষ্য ব্যাপার এই 
যে, নিতান্ত মন্দেরাও ভাল জিনিষটিকেই পছন্দ করে । 

একদিন শিবরাত্রি উপলক্ষো পল্লীর সমস্ত মহিলার! 
নিকটবন্ভী এক শিবতীর্থে গমন করিলেন । প্রহরে প্রহরে 
তাহার! সে স্থানে পু্তা প্রদান করিবেন এবং পর দিবস তাহারা 
সকলে সে স্থান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবেন । হিতলালের 
মাতাও পল্লী-্সঙ্গিনীদের সহিত শিবতীর্থে গমন করিলেন? 
মাতা ক্তুক নিয়োক্রিত হইয়া হিতলাল গুহে রহিল । 

কামাতর1 রমণী এই সুযোগ গ্রহণ করিল। গভীর 
রজনীতে সে হিতলালের গুহে আসিয়া তাহাকে স্বগৃহে পুজার 
জন্য আহ্বান করিল । কহিল, _পপ্রয়োজন-বশতঃ আমি 
পল্লবীসিনীদের সহিত শিবতীর্থে যাইতে পারি নাইন তুমি 
আসিয়া যদি আমার গৃহে শিবপুজ্দগ করিয়া দিয়া যাও, আমি 
বডই কুতার্থ ₹ই |” | 

বিন্দুমাত্র সন্দেহ ন] করিয়া হিতলাল রমণীর গুহে উপনীত 
হইল | কিন্তু পুঙ্ঞার কোনও আয়োজন না দেখিয়া বিশ্মিত- 
ভাবে কারণ জিজদ্ৰাসা করিল । 
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৯০১০ 


সত্রীজাতিতে মাতৃভাব 
রমণী গুহ-দ্বার রুদ্ধ করিয়া সলজ্জ-হাস্তে বলিল*_“ষে 
পুজার জন্য তোমাকে আনিয়াছি তাহার আয়োজন প্রাস্ততই 


আছে। এই স্ুখশষ্যা তোমার অপেক্ষা করিতেছে, তুমি 
প্রসন্ন হইলেই হয়।” 


হিতলালের বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। এবমণী কি 
বলাতিছে গ একি উন্মাদরোগগ্রন্তা, ন! প্রেতাবিষ্টা ? আতঙ্কে 
ও আশঙ্কায় শিহরিয়া হিতলাল আসন পব্বিহার করিয়া 
গাত্রোখান করিল । 


রমণী বলিল, _“হিতলাল, প্রতি তীর্থে, প্রতি পীঠস্থানে 
শিব আজ পার্বতীর সহিত মিলিত হইতেছেন । আর 
আমরাই কি আক্চ বিযুক্ত থাঁকিব ? তুমিই আমার শিব, 
তমিই আমার দেবাদিদেব মহাদেব_হে শন্ভো। আমার 
মনোরথ পূর্ণ কর ।” 


এতক্ষণ হিতলাল পথ হাতডাইয়া বেড়াইতেছিল | রমণীর 
কথায় যেন সে পথ খু'জিয়া পাইল । ললাটের কুষ্চিত রেখা 
তার মিলাইয়া1 গেল $ অধরে প্রসন্নতার স্মিত-হাস্তয ফুটিরা 
উঠিল : হিতলাল বলিল,_“ঠিক বলিয়াছ জননী । তুমি 
উমা, তুমি পার্বতী, তুমি কালিকা, তুমি দাক্ষায়ণী। তোমার 
বদন মণ্ডলে ভব-ভয়-বিনাশিনী ভবানীর অভয়-সুরতি আম 
দর্শন করিতেছি, দীন সন্তানের প্রণাম গ্রহণ কর ।” 
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৯০০, 


হিতলালের পার্বতীপুজা 


হিতলাল স্তরতি-পাঠ কারতে লাগিল,_“হে অন্থিকে* হে 
জগদীশ্বরি, হে ছুর্গতি-নাশিনী হুর্গে' তুমি কামমোহের অতীত, 
কলুষ কামনার আত্তীত, ভোগবালনার 'অতশত, ভবক্ষায়া,__ 
তুমি ব্রিপুর-মালিনী, রিপুকুল-মদ্দিনী, সদ্ভাববদ্ধিনী, জগং- 


হিতলালের ছুই গগ্ড বাহিয়া অশ্রতধারা গঙ্গা-যমুনা- 
প্রবাহিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভক্তিগদগদ- 
কে রোমাঞ্চিত কলেবনে হিতলাল স্ব করিতে লাগিল, 
“হে স্নে্ময়ী জননী, হে গর্ভধারিণী, হে আমার. শৈশব 
কালের স্তন্যারস-প্রদাযিনশী, হে আমার চির-মঙ্গল-বিধায়িনিঃ 
আযোগা সম্ভানের কোটি প্রণিপাত গ্রহণ কর ।” 


এত বড় একট] মাতৃভাবের আবেগের সম্মুখে পাপ- 
প্রলোভন আর কতক্ষণ তিটিতে পারে 1 জ্গাহবীর উচ্ছ্বসিত 
বারিধারার সমক্ষে গজরাজ কতক্ষণ টাড়াইতে পারে £ 
রমণীর রতি-লালসচিত্ত দ্রবীভূত হইল, অন্তরের তীত্র 
অনুতাপ-বন্ধি জ্বলিয়া উঠিল-__হিতলালের পদপ্রান্তে পড়িয়া 
ফুকারিয়া কীদিয়। সে বলিল”_“হে পিতা” হে জ্ঞান-দাতা" 
অপরাঁধ মার্জনা কর, কলঙ্কিনীকে তোমার আশীর্কবাদের 
শক্তিতে মহাঘোর নরকপ্রদ পাপ-পঙ্ক হইতে উদ্ধার কর । 
কারণ,ক্দিতেন্দিয় পুরুষই ত্রিলোক-পাবন ভূত-ভাবন মহেশ্বর ॥ 
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্্ীক্জাতিতে মাতভাব 

ঘটনাগুলি গল্লের ছন্দে বলিলাম, কিন্তু এগুলি নিতান্তই 
গল্প নহে। 

সতা ঘটন1 কাহিনীর চেয়ে শতগুণ আশ্রা_ 

যখনি আলিবে কাম-প্রলোভন বক্ষে ধরি টধর্যা । 

“লারশ মাত্রেই তোমার জনলী” সাধনার এই বীর্য 

তরঙ্জাকুল ক্ষুদ্ধ বারিধি ক'রে দেবে উত্তীষ্য 

বিশ্বাস কর নিজেরে, 

বিশ্বাস কর নিজ চিত্তের স্থির চেতলার বীজেরে*_ 

তোমারে করিবে অটল অচল সচ্চিন্তারই শৌর্া, 

মহাঁমানবের পংক্তিতে তুমি হবে আচাধা-বধ্য | 


উপএ৪৪টললীসসসসসসরসসআসতিত 
উ. সংঘম-সাধন আৰ ্ 
্ অখও-চব্রিত_বল, ১. 

__ কাছ 
্ নিত্য-স্্রখ, নিত্যানন্দ 
নত কবে কেবল ।” &৯* 
৯ ১ 
্ _নবূপানন্দ__ টং 
৫৮১১১৯২১২৬১১২১৯১১২১২৮১২৯১৯২৬ 


৫ 


পঞ্চয় পরিচ্ছদ 

সাকারোপাসক বলিয়া অপরাপর ধন্মাবলম্মীরা হিন্দু- 
ধশ্মাবলম্বীদের একটা বিন্বাট অংশকে শিন্দাই করুন, আনু 
সমালোচনাই করুন, নরপেক্ষ-ভাবে বিচার করিজে গেলে 
বলিতেই হইবে যে' সাকার ভাবে শক্তি-উপাসনা স্ত্রীক্গাতিতে 
মাতৃভাবের পরিপুষ্টি-বিধানে সাধকদিগকে প্রভূত সাহায্য 
করিয়াছে । জগন্মাতার মুন্মযী প্রতিমা গড়িয়া তাহার চিন্য় 
ধ্যান নিয়ত সাঁধককে নিক্ জননীরই স্মেহমযী মুন্তির কথা! 
স্যরণ করাইয়াছে এবং গর্ভধারিণীরই অতুলনীয় ভালবাসাকে 
ভগন্ময় বিস্তারিত করিয়াছে । এই হিসাবে, মাতা মেরীর 
উপাসকদিগের মধোও ফীশু-উপাসকদের অপেক্ষা সত্রীজাতিতে 
মাতৃভাব প্রতিষ্ঠার অধিকতর সৌকধ্য সাধিত হইয়াছে বলিয়া 
আমর] বিশ্বাস করি এবং ইহাও আমাদের ধারণা ঘষে, আবালা 
ব্রন্মাচর্যয। ইঞ্জিয়-নিগ্রহ ও চিভ্তসংযমের পদ্ধতিবদ্ধ সাধনার 
মধ্যবন্তিতা বাতীত যেযেস্থলে যত জোর করিয়া নিরাকার 
পরুত্রন্মের উপাসনার চেষ্টা হইয়াছে, সেই সেই স্থলে স্ত্র- 
জাতিতে মাতৃভাব পরিপোষণ তত কঠিন ও তত দুঃসাধা 
হুইয়াছে | 

সাকারোপাসনার পক্ষ সমর্থনের জন্যু এই কথার অবতারণা 
করিত্কেছি না। যাহারা সাকার মাতৃভাবের সাধক, 
তাহাদিগকে উৎসাহিত করিবার জন্যুই ইহার উল্লেখ করিতেছি । 
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ীক্ষাতি্ধে মাতভাব 


মাতৃভাবের ভগবত-সাধক জ্জানেন+বযিনি নিখিল চরাচরের 
্ষ্টি-্কিতি-প্রলয়কারিণী, যিনি ত্রহ্ষানী, বিষুপ্রিয়া, মহেশ্বরী, 
যিলি বেদমাতা গায়ত্রী, জ্গোতিম্মাগুল-মধাবন্িনশ সাবিজ্রী, 
অজ্ঞাত বিনাশ-পটীয়লশ জসবুস্বতী, যিলি দর্গথ, মহাকালী, 
ভুবনেশ্বরী, যিনি আদ্মাশক্তি, পরমানন্দ রূপা, ত্রহ্মময়ী-_সেই 
বিশ্বমাভা আর আমার মা! এক, অভিন্ন । তিনি ইহা জানেন, 
এ জগজ্জননীীতে আর আমার মাতে যেমন ভেদ নাই, ক্গগতে 
কোনও রমণীতে আর জগজ্জননীতে তেমন ভেদ নাই । তিনি 
আবু জানেন, আমারু ক্ননীতে আর যে কোনও রূমণতে 
ভেদ নাই । সমগ্র জগৎ তাহার কাছে মাতুময় হইয়া যায় 
যেদিকে চক্ষু ফিরানন সেই দিকেই তিনি মাকে দশন করেন । 
অপরূপ রূপ লাবপা-সম্পন্না স্থুহাসিন।৷ রমণীমুদ্ি দশনে তার 
নিজ জননীর মুখচ্ছাবি মনে পড়ে । চারু নয়নযুগে তিনি নিজ 
জননীর পবিত্র ম্েহবর্ষী নয়ন-যুগল দেখিতে পান? স্থবলিত 
স্বন্দর ভুক্তযুগে তিনি জননশর বরাভয়-বিতরণকারণ কর-পল্লব 
দেখিতে পান পীন্দোন্নত কুচযুগে তিনি জননীর সেই পীষুষ- 
গদায়নী পয়োধর দর্শন করেন, যাহার অমুভধানা পান করিয়া 
বালো জ্গীবল ব্ুক্ষা হইয়াছিল । যে কোনও রুমণীর নয়ন- 
মনোহর মৃদু-মন্থর গমনে তিনি নিজ্ঞ জননীর গতিচ্ছন্দ 
নিরীক্ষণ করেন। বিহ্বল কগ্ে প্রেমাকুল আর্রতায় তিনি 
গাহ্েন*+_ 
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মাতৃভাবে ভগবদুপাঁসন! 
যে দিকে ফিরাইরে আখি 

কেবল আমার মাকেই দেখি, 
মা যে আমার বিশ্ব-জোড়া 

ব্যাপিত সব জল-স্থল 
মায়ের মতন অমন মধুর 

তিন ভুবনে কে আর বল্‌! 


এ ষে নারী চল্ছে পথে 
পায়ের নৃপুর বাজিয়ে 
এ যে নারী উঠল রথে 
রূপের ডালি লাজিয়ে, 
তাদের চোখে দেখছি আমি 
মায়ের চোখের নীলোতপল। 
মায়ের মতন অমন মধুর 
তিন ভুবনে কে আর বল্‌? 
এ যে নারী হাম্থময়ী 
মধুর স্বরে গাইছে গান, 
এ যে নারী বিশ্বজয় 
নিচ্ছে কেড়ে সবার প্রাণ, 
এ আননের জ্যোৎক্াঁবিভায় 
আমার মায়ের মুখ দেখা যায়ঃ 
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স্্রজাতিতে মাতৃভাব 
এ কোকিলার আকুল-কণ্ঠে 
মায়ের কণ্ঠ সমুচ্ছল। 
মায়ের মতন অমন মধুর 
তিন ভুবনে কে আর বল্‌! 


আমার মায়ের নাই ভুলন। 

সব নারীতে আছে রে? 
সবার চোখে? সবার মুখে, 

সবার বুকের মাঝে রে ; 
সব রমণীর সব-কিছুতে 

আমার মাই স্েহোজ্জল | 
মায়ের মতন অমন মধুর 

তিন ভুবনে কে আর বল্‌? 

রমণী ক নি£স্ত সুমধুর সঙ্গত-ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিলে 
তিনি গাঞ্েন।_ 

তোমার ভিতরে রহি' 
আমারি জননী এ যে 

হবিতেছে প্রাণ! 
যে মধুর স্নেহ-ভাষে 
বাঁধিয়া মমতা-পাশে 
বুকের পীযষ মাতা 

করাইত পান, 

ও 
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মাতৃভাবে ভগবছুপাসন! 


তোমার কাকলী আঙসি' 
সে মধুর সেহ-রাশি 
অকুপণ করে মোরে 
করিছে প্রদান । 
কোনও রমণী কোনও কারণে তাহাকে আহ্বান করিলে 
তিনি গাহেন+_- 
ডাকৃছ আমায় কে তুমি 
জানি আমি জানি গো, 
ডাকৃছ আমায় ও জননী, 
চিনি ভোমার বাণী গো! 


তুমিই আমার হৃদয়-মাঝে 
স্নেহের বৃষ্টি বরষি 
করলে স্মজন পবিত্রতার 
স্সিদ্ধ শীতল সরসী, 
সেই ভড়াগের কমল-বনে 
ভুমিই কমল-রাণী গো। 
হৃদয়-কুন্তুম ফুটল যে মা 
তোমার ন্সেহের পরশে, 
ঘুমক্জ প্রাথ জাগলযেমা 
শিতা-অভয় হরষে? 
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সত্রীজাতিতে মাতৃভাব 


সেই কুন্ুমেঃ সেই পরাণে 
পুজব চরণখানি গে! । 


নির্ভয তাহার হৃদয়, নিশ্চিন্ত তার চিত্ত, কারণ, তিনি যে 
জগন্মাতার কোলের ছেলে, একথা নিমেষের জন্যও বিস্মৃত হন 
নাঁ। উদাত্ব-কণ্ঠে তিনি গাহেন-_ 
কলুঘ কালিমা মাখিয়া আমায় 
মলিন করিবে কে বে? 
সকল পরাণ জুড়িয়া আমার 
জননী যদিথাকে রে । 
মায়ের স্তন্য অমিয়-ধারা 
করিবে আমায় কামনা-হারা, 
মায়ের আশিস মলয়-পবন 
ধুলা-মাটি দেবে বেড়ে । 


আমি যে মায়ের কোলের ছেলে, 
মাকি মোরে কভু দিবে রে ফেলে 1 
হু'বান্থ পসারি' করিবে রক্ষা 
নিজ হদয়-মাঝে রে। 
চিদ্ভ তাহার সকল স্থুখে সকল দুঃখে জগন্মাতার স্সেহের 
কোলেই নিজেকে দেয় স'পিয়া এবং প্রেম-গদ-গদ বিহ্বল কণ্ঠে 
স্বমধুর গীতি-ধ্বনি উৎনারিত হয়+_ 
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মাতৃভাবে ভগবদ্ুপাঁসনা 


(ও মাঁ) সকল হারাই যদি, 
তবু যেন তব মধ্নুমাখা নাম 
মনে থাকে নিরবধি ৷ 


বেড়িয়া ধরিলে কামনার ফীস, 

তাতে যেন আমি লা হই নিরাশ, 

তোমার চন্পণে সকল ব্যাধির 
মিলিবে মহৌষধ-ই ! 


খোয়ায়ে আমার সকল বিশ্ত 

তোমাতেই যেন ঢালি মা চিত, 

নামের প্রবাহে নয়নের ধারা 
স্ঃজ্জিবে প্রেমের নদী | 


সাধন-সামর্থোর অপ্রতলতা। তাহাকে ভীতিগ্রস্ত করে না 
নিক্ষের সমস্ত অসম্পূর্ণতা লইয়াই তিনি জগন্মাতাঁর পাঁদপদো 
নিঃসক্কোচে নিজেকে সমর্পণ করিয়া দেন । ভিনি গাহেন,__ 


সাধন-ভজন বিহীনে, 
ভুমি দয়! কর কিনা কে জ্ঞানে 1 
ছু'নয়নে যার বহেনি ধারা, 
কোলে ভুলে ভারে নিবি কি তারা 
তোর লাগি কভু কাদিনি জননী--জাীীবনে । 
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স্্রীজাতিতে মাতৃভাব 


মা বলিয়া তোরে ডাকি নি ব'লে 
আপনার ছেলে দিবি কি ফেলে, 
চরম-শরপ কক্িবি না দান_-চরণে 2 


বন্ততঃ শক্তি-সাধকের একান্নপঠ, একান্ন মহাতীর্থ, 
জগড্জননীকে অংশে অংশে পুজ1 করিবার জন্য একান্নটি সাধন- 
কুঞ্জ । দক্ষ-যজ্ঞে শিব-পতী সতী দেহত্যাগ করিলে বিষুঃর 
সুদর্শন-চক্রে বিচ্ছিন্ন হইয়া তীহার দেহাংশ-সমুহু যে যে দেশে 
পতিত হইয়াছিল, সেই সেই স্থান আজও মহাতীর্থবূপে 
পরিগণিত । কোঁথাও জননী সতীর চক্ষু, কোথাও কর্ণ, 
কোথাও ওঠ, কোথাও কেশ-পাশ, কোথাও হৃদয়, কোথাও 
পয়োধর, কোথাও গ্রীবা, কোথাও ক্বন্ধ। কোথাও উদর+ কোথাও 
নিতনম্ব+ কোথাও হত্তঃ কোথাও চরণ, কোথাও জরা, কোথাও 
নাভি, কোথাও তল্প, কোথাও যোনিদেশ পতিত হইয়] এক এক 
অপরাক্ছিত তীর্থের উদ্ভব হইয়াছে । সতীদেহ__মাতুদেহ' 
সভীদেহাংশ মাতৃদেহেরই অংশ; অতএব, সতীদেহের প্রকাশ্র 
ও গুহা প্রত্যেকটি অঙ্গই সন্তানের নিকটে পরম পবিত্র ও 
পুজাস্থান। এইরূপ শুভ-কল্পনার আশ্রয় লইয়াই প্রতি 
দেহাংশের পতন-স্থলে মহাদেবীর এক একটি মুদ্তি কল্পিত 
হইয়াছে এবং তাহার পুঞাবিধি প্রবঞ্ডিত হইয়াছে । কারণ" 
মাত-অঙ্গের ঘে কৌনও অংশই সম্পূর্ণ জননীর ন্যায় 
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মাতৃভাবে ভগবদুপাসনা 


সমাদরণীয়]। তাই, কোথাও মহিষ-মদ্দিনী, কোথাও জয়- 
দুর্গা, কোথাও ফুল্লরা, কোথাও উমা, কোথাও শিবানী, 
কোথাও মহালক্ষ্ী, কোথাও কুমারী, কোথাও চন্দ্রভাগা, 
কোথাও কালী, কোথাও দাক্ষায়ণী, কোথাও ভবানী, কোথাও 
ত্রিপুরাঁ-ন্ন্দরী, কোথাও ভ্রামরী, কোথাও বিমলা কোথাও 
অপর্ণা, কোথাও সর্ববাণী, কোথাও মহামায়া, কোথাও সাবিত্রী, 
কোথাও জয়ন্তী, কোথাও অন্বিকা, কোথাও গায়ত্রী, কোথাও 
নারায়ণী, কৌথাও কামাখ্যা নামে পরিকীন্ভিতা হইয়া জগন্মাতা! 
সাকার] সসীমারপে পুজিতা হন। ইহার ফল এই যে, 
কোথাও কোনও রমণীর গণ্ুস্থল দর্শন করামাত্র গোদাবরী 
তীরস্থিত সতীগপ্ডের স্থলাভিষিক্ত1 জগল্মাত! “বিশ্বেশী”্র কথা 
স্মরূণ-পথে পতিত হয় এবং চিন্তে কোনও অসংবৃত ভাব মাথা 
জাগাইবার পূর্বেবেই মাতৃভাবের আবেগাকুলশ-প্লাবনে তাহা 
ডুবিয়া যায়। কোথাও কোনও ব্বমণীর ইন্দীবরলোচন 
নিরীক্ষণ মাত্র করবীরপুরে অবস্থিত শর্করার পীঠে সতী-চক্ষুর 
স্বলাভ্ভিষিক্তা জগল্সাতা “মহিষ-মর্দিনী”র কথা স্মৃতিপথে 
জাগন্নক হয় এবং চিন্তে কোনও চাঞ্চল্য জন্মিবার পুর্বেেই 
চাঞ্চলোর মুলীভূত কারণ অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়! কোথাও 
কোনও মনোহর রমণীর ভিল-ফুল-তুল্য নাসিকা দর্শন-মাত্র 
বরিশাল জেলায় অবস্থিত স্বনন্দা পীঠে সতীনাসিকার 
স্থলান্িযিক্তা জগন্মাতা “স্ুনন্দাঁ দেবীর চিত্র স্মৃতিপটে 
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স্্রীজাতিতে মাতৃভাব 


অঙ্কিত হইয়া যায় এবং চিন্ত-চাঞ্চলাকরী লালসা নিমেষমধো 
নিস্তব্ধ হইয়া] পড়ে । কর্ণদেশে দৌহুলামান-কেয়ুরী কোনও 
রমণীর প্রতি দৃষ্টি পড়া মাত্র, কর্ণাট দেশস্থ সতীকর্ণস্থলাভিষিক্তা 
দেবী জগন্মাতা “জয়হুর্গা্র কথা স্মৃতিপটে আরূঢ হয় এবং 
নিমেষমধ্যে মনের উচ্ছজ্খলতাকে উপসংহত করে। কোনও 
ম্ছ্মন্দ-ন্থুহাদিনী রমণীর তান্দুল-চর্কবরণে বিশ্বকা্তি পরমপেলব 
অধর-পল্লব দর্শনমাত্র বীরভূমের অন্তর্গত আমোদপুরে অবস্থিত 
অট্রহা!স তীর্থে সভীর ওষ্টস্থলাভিষিক্ঞা জগন্মাতা “ফুল্পরার” 
কথা তার মনে পড়ে এবং চকিতে চিত্তের যাবতীয় কম্দপতাপ 
নিরারুত হয়। কোনও স্ুভাষিণী রমণীর প্রাপ-মনোহীরা 
প্রিয়-ব্চন-বিন্তাস শ্রবণ মাত্র জলম্বরে অবস্থিত ভালামুখী-তীথে 
সভী-জিহ্বার স্থলাভিিভ্তা1! জগন্মাত “সিদ্ধিদা” দেবীর কথ! 
মনে পড়িয়া যায় এবং ক্ষণকাল-মধ্যে চিত্রের চঞ্চলতামুখী 
উদ্দাম-প্রবপূতা! বিনাশপ্রাপ্ত হয়। কোনও রমণীর গ্রীবাদেশ 
দর্শন মাত্র শ্রীহট্র জেলায় শ্শৈল-গীঠে অবস্থিত সতীগ্রীবার 
স্থলাভিষিক্তা জগন্মীতা “মহালক্ষ্রীর” কথা তাহার স্মরণে পড়ে 
এবং লালপাতুর মনকে নিমেষমধ্যে পবিভ্রতা-্থম্দর ও সৌমা- 
ক্সিপ্ধ করে । কোনও রমণীর কমনীয় স্বন্ধদেশ দর্শনমাত্র তরিহত 
জেলান্তর্গত জনকপুরে অবস্থিত মিখিলাপীঠে সতীস্বান্ধের 
স্থলাভিযিক্তা এবং কোনও রমণীর চিত্তহারী টাচর চিকুরদাম 
দর্শনমাত্র বৃদ্দাবনে অবস্থিত সতী-কেশের স্থল/ভিযিক্তা দেবী 
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মাতৃভাবে ভগবতুপাসনা 
জগন্মীতা “উমার” কথা স্মরণে জাগ্রত হয় এবং মনের শত 
প্রকার তরঙ্গায়িত অশুভ উচ্ছ্বাস আখির পলকে প্রশান্তি লাভ 
করে। কোনও রতি-বিনিন্দিত-রূপ-যৌবন-সম্পশ্না রমণীর 
ন্থবলিত ন্মুকোমল বান্ত-যুগল দর্শন-মাত্র কাটোয়ার নিকটে 
অবস্থিত বহ্ুলাতীর্থে অবস্থিত সভীর বামবানুর স্থলাভিষিক্তা 
জগল্মাতা “বনুলা”এবং সীতাকুণ্ডে অবস্থিত চট্টল-লীঠে সতীর 
দক্ষিণ বার স্বলাভিঘিক্রা জগন্মাতা “ভবানশর" কথা মনে 
পড়িয়া! যাইবে এবং মাতৃচিস্তার মধুরতা কাম-চিজ্তার 
সবলতাকে নিঃশেষে জয় করিবে । কোনও পীবর-পয়োধরা 
স্তনভার-নমিতাজশ পীনোন়তবক্ষ! দিবাকাস্তি রমণীর প্রতি 
মেত্রদ্বয় পতিত হইবামাত্র তাহার মনে জলন্করে অবস্থিত 
জালন্ধর-লীঠে সভীর দক্ষিণ স্তনের স্থল!ভিযিক্তা জগদ্মাতা 
ঘত্রিপুন্ব মালিনীর” কথা, চিত্রকূট সন্নিকটে অবস্থিত রামগিরি 
তীর্থে সভীর বাম স্তনের স্থলাভিষিক্ত জগন্মাতা “শিবানীন” 
কথ] এবং দেওঘরে অবস্থিত বৈছ্ভলাথ ধামে সতীর হদয়- 
স্থলাভিষিক্তা জগন্মীতা "জয়হুর্গার” কথা জাগিয়! উঠিবে এবং 
ক্ষণোন্মভ্ত মন্বথও অটিরে সকল উন্মাদন] পরিহার করিবে । 
উদরদেশ ত্রিবলিদামে স্ুশোিতা, অনাবৃত নাভি, পীনকটি, 
সুমধ্যমা রমণীর প্রতি নেত্রপাত হইলে ছ্বারকার সন্নিকটস্থ 
প্রভাস তীর্ঘথে সতীর উদরস্থলাভিযিক্তা জগন্মাতা “চন্রভাগা” 
এবং উড়িজ্জতাদেশে বিরজাক্ষেত্রে সতীর নাভিস্থলাভিষিক্তা 
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৭৭ 


স্্রাজাততে মাতৃভাব 


জগন্মাতা “বিমলার” মাতৃময়ী পুণাম্মৃতি তৎক্ষণাৎ জাগ্রত 
হইবে এবং শরপরিত্যাগোন্ুখ অবার্থ-লক্ষা অনঙ্গের হস্ত হইতে 
বল-পুর্ববক ফুলধন্ু কাড়িয়া লইবে। কোনও অর্ধাবৃতাঙ্গী 
স্থুশ্রোণী রমণীর কন্দর্প-কলা-বিস্তারিণী জ্ভ্ঘা ও জানু দর্শন 
মাত্র খালসিয়! পাহাড়ে অবস্থিত জয়ন্তী তীর্থে সতশ-জভ্ঘার 
স্থলাভিষিক্ত জগন্মাতা। “জয়ন্তীর” এবং নেপালে অবস্থিত 
সতীর জানুস্থলাভিযিক্ত1 জগন্মাতা “নহামায়ার” স্মৃতি উদ্দীপিত 
হইয়া তাহার চিত্তের সকল জঘন্য লোলুপতাকে উপশাস্ত 
করে। পীবরোন্নত নিতন্বা অনবগ্যাজী অঙ্গনা দর্শনেও 
তাঁহার চিন্ত লালসা-ব্যাকুল হয় না, _কালমাধব তীর্থে সতীর 
নিতন্বস্থলাভিষিন্তা জগন্মাতা “কালীর” স্থিরোজ্ভবলা স্মৃতি 
তাহার অন্তরের কলুষ বিনাশ করে । উপত্যকার ন্যায় সুবিস্তত 
বিশাল-চ্ঘন-শালিনী ব্রমণীও যদি তাহার নয়ন-পথে পতিত 
হয়, সে চঞ্চল হয় না, বগুড়া জেলান্তগ্গত ভবানীপুরে অবস্থিত 
করতোয়া তীর্থে সতীতল্লাধিষ্ঠিতা জগন্মাতা৷ “অপর্ণা” তাহার 
সকল কু-প্রবৃত্তি, সকল কলুধিত মনোভাব বিদূরণ করেন । 
এমন কি ষোড়শী রমণীর ফোনি-প্রদেশ-সন্দশনে পর্যযজ্ত তার 
হাদয়ে বিন্দুমাত্র বিকার জন্মে না, কামরূপান্তর্গত কামগিরি- 
তীর্থে সতীযোনির স্থলাভিিক্তা মহাদেকী ভগবত “কামাখ্যা” 
মাতা ম্থৃতিপথে আবির্ভূত! হইয়া ম্বৃতৃহাস্যে স্সেহ-কর সঞ্চালনে 
সন্তান-চিভের সকল নিকৃষ্ট লালসা, কদর্যা বাসন, জঘন্য কামন1 
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৭৮ 


মাতৃভ।বে ছগবন্ধ”ালন। 


অপসারিত করেন । একান্ন পীঠ্রস্থানে তীর্থ-পর্যাটনের ইহাই 
অমুর্তবারিধিসম অপরিমেয় স্ৃফল' একাল দেবী-স্থানে 
জগজ্জননীর সাঁকার-বিগ্রহাচ্চটনের ইহাই গুহা।ভিগুস্র গুরু- 
বক্তনিগৃদ লোৌকাভীত রহস্ । এক সময়ে জীবন্ত নারী- 
বিগ্রহ সম্মুখে সংস্থাপিত করিয়া! তাহার প্রতি অঙ্গে মনঃ- 
সল্লিবেশনপুর্ববক আশছ্যাঁশক্কি জগজ্জননীর আবির্ভীব কল্পুন। 
করিয়া অঙ্গে অঙ্গে স্ততি-মন্ত্রাভিপবিত্র পুক্জাপুম্পাঞ্জলি প্রদানের 
যে প্রথ1 প্রবপ্তিত হইয়াছিল, তাহার ইহাই লোক- 
লোচনাস্তরায়িত গহন-গুপ্ত মন্ম-রহস্থ। ৷ 

কিন্তু একথা বলা প্রয়োক্গন যে, অধুন1 লোকে একান্ন লীঠে 
তীর্থ-যাঁত্রা করে, দেবীস্থানে ভগবতীর অর্চন] করে, কিন্তু তার 
অমুতময় ফল অধিকাংশেই আহরণ করে লা। কারণ? তাছার' 
উদ্দেশ্-বিস্মৃত হইয়াছে _আঙ্ছ পুত্র লাভের জগ্য, কাল 
মানসিক শোধের জগ্য, পরশ্ব দেশ দেখিবার জন্থা, পরদিন 
বন্ধুবর্গের অন্থুরোধে ইহারা তীর্থযাত্রা করে, _জ্গীবনকে 
জাগাইয়া তলিবার জন্য নহে। ভোগৈশ্বধ্যের কামন। দ্বারা 
প্রেরিত হইয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থের প্ররোচনায় ইহারা তীর্ঘযাত্রা 
করে, ভাই বর্ষে বষে অন্ভুবাচী সময়ে লক্ষ লক্ষ মানব কামরূপ 
ভীর্থে কামাখা! দেবীর অর্চন] করিয়া আপিয়াও নিয়ত পর- 
নারশ-চিস্তন ও পরদারধর্ষণ অবাধে করিয়া বেড়াইতেছে। 


ভাবের ঘরে চুর্িই তীর্থ-ভূমিসমুহকে এইরূপে বন্ধযাদশাপন্ন 
করিয়াছে । 
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ষ্ঠ পরিচ্ছেদ 
আলস্ট্া-ল্মনজলীম্ম কুত্তিঞ্সন্তা হা! 
অতি সংক্ষেপে আর ছুই একটি কথা বলিয়াই এই গ্রন্থের 
উপসংহার করিব । 


সত্রীজাঁতিতে মাতৃভাবের যে সাধক, ভাহণকে সর্কাদা মনে 
রাখিতে হইবে ষে, ত্কীয় জননীকে ঘে শ্রদ্ধা করে না, 
অপর নারীতে মাত্ভাবৰ প্রতিষ্ঠার চে&। তাহার পন্গে 
নিতান্তই নিষ্ষল এবং হাম্তকর | যেখানে দেখিবে+ হ্ুবীয় 
জননীর প্রতি ম্ুগভীর ভক্তি নাই, সেখানে জানিবে। অন্য 
নারীতে মাতৃভাবের নাম দিয়া যে ভাবই আরোপ করিতে 
চাহ, তাহ] প্রকৃত প্রস্তাবে মাতৃভাব কখনই হইবে না; 
অধিকাংশ স্থলেই তাহা! আত্মবঞ্চনর নামান্তর মাত্র হইবে । 
অতএব, সর্কপ্রযতে মাতৃদ্ভক্তি বর্ধনের জন্য প্রয়াস 
পাইবে। 

মাতৃভক্তি বর্ধনের উপায় বন্ু। তন্মধ্যে একটি উপায় 
হইতেছে, মাতৃভন্ত মহাপুরুষদের ভীবন বৃত্তান্ত পাঠ, অপর 
উপায় হইতেছে, চতুর্থ পরিচ্ছেদে বণিত হিতলালের 
আচরণের অনুকরণ । প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় নিয়মিত ভাবে 
মাতৃ-চরণ বন্দনা দ্বারা মাতৃভক্তি প্রবদ্ধিত হয় এবং প্রণাতি- 


চুল কি 
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অবশ্রা-ম্মরণীয় কতিপয় কথ! 


কালে ললাট-দেশ মাতৃপদে অবনমিত করিয়া জমাধো মন 
সংযমন পূর্বক নিজ মাতাকেই জগৎ-প্রসবিনী বলিয়া চিন্তা 
করিলে এই ভক্তি অসামান্য উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি লাভ 
করে। 

যেসকল চিত্র-দর্শনে স্ত্ীক্গাতির প্রতি মাতৃবোধ সহজে 
জাগ্রত হয় সেই সকল চিত্র সন্দর্শন করিবে | যথা» _ 
যশোদানল্দন আআ্ুকুষ্ণ। কৌশলা-ক্রোড়-বিহারশ আরামচক্জ' 
স্ভাঃপ্রন্থত মারাদেবী-তনয় শ্রবুদ্ধঃ মাতামেরীর বক্ষঃসংলগ্ন 
ষীশুগরীষ্ট, কুটার-সমাদীন1 পল্লী-বধুর স্তশ্তপানরত শিশু এবং 
চন্্র-দর্শন-নিরুতা রাঙ্গা জননীর টুকটুকে নয়নানন্দ পুত্র গ্রভৃতি। 
গুধু তাই নয়, চিত্র দেখিতে দেখিতে ধ্যান-বলে নিজেকেই এ 
শিশুর স্থলাভিঘিজ্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং শিশুর 
জননশকে নিজ পরমারাধা! জননী বলিয়া কল্পনা করত? ভক্তি- 
ভরে ভূয়োভূয়ঃ প্রণাম করিতে হইবে । 

নারীণ-মাত্রকেই মাতৃ-সম্বোধন করিবে এবং যেখানে প্রকান্তে 
মাত-সঙ্ষোধন কর! সমাজ-বিগহিত+ সেখানে মনে মনেই মাতৃ- 
সম্বোধন করিবে । ছোট হউক, বড় হউক, সদবংশীয়া হউক, 
কি লীচকুলোদ্ববা হউক,এমন অভ্যাস করিবে, ফেন দর্শন 
মাত্র অজ্ঞাতপারে মহামন্ত্র “মা” আপনাআপনি উচ্চারিত 
হইতে আরম্ভ করে। 

নিম্প্রয়োজনীয় স্থলে ইচ্ছা পূর্ববক নারীদের মধো ঘনিষ্ঠ 
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ত্রীজাতিতে মাতৃভাব 


হইতে যাইবে ন1 এবং কার্যযব্াপদেশে ঘনিষ্ঠতার প্রয়োজন 
পড়িলে, ভুমি ষে আদ্যোপান্ত পবিত্র মাতৃভাব অঙ্কুপ্ন রাখিতে 
পারিবে, এই স্ুদূঢ বিশ্বাস লইয়া অগ্রসর হইবে । দ্বিধা, 
দ্বন্দ, সংশয় বা সন্দেহকে মনের কোণেও ঠাই দিবে লা এবং 
মহামন্ত্র “মা” নাম নিরভ্তর জপ করিতে কখনও উদাসীন বা 
হুতোতসাহ হইবে ন1। 


কোনও নারীর কোনও দুঃখ, অপমান বা লাঞ্তন! দর্শন 
করিলে নিজ জননীর দুঃখ, অপমান বা! লাঞ্তন| বলিয়] তাহা 
গণন1 করিবে এবং মাত-কর্তবা পালন করিতেছ বলিয়! অঙ্গীকার 
করতঃ আপ্রাণ-প্রয়াসে আত্মবলি দিতে নির্ভীক হুইবে। 


নারী সম্পর্কে কখনও কোনও ক্সীণতম প্রলোভন উপাস্থিত 
হইলেও উদ্দীপিত লালপাকে জন্মমাত্র বধ করিবার জন্য কৃতধধী 
হইবে এবং প্রলোৌভনের কারণ বর্জন করিয়া! লোভনীয়া 
নারীর মুন্তিমধ্যে নিজ জননীর পবিভ্রতা-্সিপ্ধ প্রসন্ন মুন্তির 
অবাস্থিতি ধান করিবে । 


সর্বশেষ কথ! এই যে, যতদিন পর্য্যন্ত শক্রিশালশ সদ্গুরুর 
কপাশ্রয়ে মাধনার পদ্ধতিবদ্ধ প্রণালী না পাইতেছ+ ততদিন 
পর্য্যস্ত “মা” এই মহামন্ত্রকেই তোমার ত্রিসন্ধ্যায় ও রাত্রিতে 
শয়নের পুর্বে উপাসনার সিদ্ধ বীজ বলিয়া গণনা করিবে । 
প্রাণের অফুর্ত আবেশ লইয়! উচ্চারণ কর সিদ্ধমন্ত্র “মা”, 
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চন, 


অবশ্র-স্মরণীয় কতিপয় কথা 


হৃদয়ের অনাবিল নিশ্মলতা লইয়া! চিন্তা কর মহামন্ত্র “মা” 
অন্তর জুড়িয়া জমাও ধ্যান__মায়ের* মাতৃরূপিলী মহাশক্তির 
অচ্চিনা করিয়া ধন্থা হও, পুণ্য হও, স্মুন্দর হও, শুভ্র হও) মা” 
_নামে প্রাণ তোমার জাগিয়। উঠুক | লক্ষ যুগের জড়তা, 
কোটি জন্মের ভমসা মাতৃ-নাশের বিত্বান্ময়ী তাড়নায় আবসাদ- 
গ্রস্ত হউক, বিধ্বংস-প্রাপ্ত হউক | বিশ্বাস কর এই মহ্তানামে, 
এই মহাবীজে । মহামন্ত্র “মাল তোমার সকল দুর্ববলত হরণ 
করিবে, সকল আপদুদ্ধার করিবে । 


ঘা দেবী সব্বভাতেষু 
মাত্রূপেণ সংস্থিতা, 
নমন্তট্যৈ নমত্তস্তৈ 
নমন্তত্টৈ নমোনম? | 
মাতুক্রপ ঘেই দেবী 
সর্বভুতে কেন নিবাস 
শতব্রান্র তাব্ন পাসে 
প্রণমিঘা মিটে না পিযাক্স | 


--স্র্নীপা শন্দ- 
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ত্রজাতিতে মাতৃভাব 


স্্ীজাতিতে মাতৃভাবের সাধক, আজ তুমি উদ্বান্ত- 
কণ্ঠে গাহিতে থাক,”_ 
ভৈরবী, একতালা 
মঙ্গলময়ী মাগে। আমার, 
মঙ্গলময়ী ম1। 
যেদিকে নিরখিঃ কেবলি ষে দেখি 
তোমারি মধুরিমা। 
চন্দ্র-তপন জাগি" দিবারাতি 
জননী গো তব করিছে আরতি; 
কি রূপ-বিভায় সেজেছ ম1 আজ 
নাহি যে তার সীমা ॥ 
স্ন্দর তব চরণ-যুগলে 
দেব-কিন্নর মিলি দলে দলে 
বন্দন] করে বিহ্বল প্রাণে 
গাহি" তব মহিমা | 
অভয় তোমার কলাযাপ-করে 
সাঞ্ষিয়েছ বর-বাশি থরে থরে 
ঘুচাবে কলুষ, কলাষ+ বাথা, 
দুঃখ ও কালিমা ॥ 
(সমাপ্ত ) 


৮৪ 
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